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বিজ্ঞাগন। 


বামীকি, বেদব্যাস। কালিদাস, শাক্যসিহঃ চীধকা, শা 
ারধ্য ও বিজয়মিংহের পৌরাণিক বৃত্তান্ত সংক্ষেগে এই গ্রন্থে 
রদ হইয়াছে। এই সমস্ত বৃত্তান্ত যে দুল দের পরিচয় 

আছে, তাহা মকলেরই অনুকরণীয় এবং এই সক নত 
পাঠ করিলে হৃদয়ে সংগ্রবুত্তির উদ্রেক হওয়ার সন্তব'। ভরসা 
কবি বিদ্যালয়ের বাঁলকদিগকেঞ এই সমস্ত বৃত্তান্ত উদ্ভিভাবে 
পাঠ কবাইয়। সবনেই তাহাদিগকে সদৃগুথের পক্ষপাতী করিন্তে, 
ঘর কবিবেন। 


শীবীরেশ্বর শর্মা | 


একাঁদশ মংস্ষণের বিজ্ঞাপন । 
কয়েকজন বিজ্ঞ ধন অভিগ্রায় অনুসারে ইহার অনেক 
স্বান পরিবিত নোটগুলি পরিত্যন্ত ও পুস্তকথানি বড় অক্ষরে 
মে করা হইল। ক আকার বৃদ্ধি হইলেও মুলা বৃদ্ধি॥ 
করা হইল ন।। 


'প্রীবীরেশ্বর শর্মা |" 


্ঘ্য-চরিত। 





কবিগুরু বুল্দীকি। 


কৰিগুর মহধি বালীকি কোন্‌ সয়ে ও কোন্‌, 
স্বানে জন্মগ্রভণ করেন, তাঁহা নিজপণ কর়। ছুঃসাপা। 
তাভার প্রক্তত নাম রত্বাকর। রজাকর নিগুদ্ধ ব্রাহ্মণ 
শে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ,বটে, কিন্ত শ্যানেক 
ব্মস পধীন্য ভাঙার চরিত্র নিতান্ত দধিত ছিলি। 
ঠিনি একটা 'নাটজাভায়। বমণীর পাগণিগ51 করিয়। 


রা 


গহ পরিতা।গ করিয়াছিলেন | ভিনি সর্সবদা পন 
বনাণ হস্তে লইয়া বনে বনে জনদণ করিতেন এবং 
যোগ প1ভলে পণিকদিগের বথামন্ব্ষ্ব অপহরণ ধরিয় 
লইতেন। এই পাপবৃন্তিই ভাড়ার জীননোপার় ছিল! 

« একদ| রত্রাকর দুর হইতে কতিপয় তপন্দীঞ্ক কানন 
পথে গমন করিতে দেখিয়া নিষ্বু কুগ্রবুন্ধি সাধন মানসে 


৬০ 


বেগে তাহাদিগের অনুবন্থী হইলেন এবং কন্কশস্বরে 


চন 


৪ আর্য্য-চরিত। 


কহিলেন, “তোমর1,কোথায় ষাইতেছ ? াড়াও, আর 
যাইতে হইবে ন1” খষিগণ রত্বাকরের তখাবিধ ভয়ানক 
'মুত্তি দর্শন ও মর্ন্মভেদী ভৈরব স্বর শ্রবণ করিয়া নিতান্ত 
ভুত হইলেন, কিন্তু উপায়াস্তর না দেখিয়া বিনীত'ভাবে 
কহিলেন, “ভদ্র! তোমাকে উপবীতধারী দেখিতেছি, 
তুমি কি ব্রাঙ্গণকনয় £ তবে তুমি কি নিমিত্ত ঈদৃশ 
ভন্মানক বেশে আগমন করিয়া কঠোরস্বরে আমাদিগকে 
আহ্বান করিতেছ ? কোন কু-অভিপ্রায় তোমার হৃদয়ে 
স্থান পাইয়াছে, এমত বোধ হয় না।” রতাকর কহিলেন, 
“আমি ব্রাঙ্গণভনয় সত্য, কিন্তু দ্রীপুজ প্রভৃতি অনেক 
পরিবারে বেছিত। তীহাঁদিগের ভরণপোষণের নিমিত্ত 
ধনুর্নাণহস্তে প্রতিদিন বনে বনে ভ্রমণ করি, পগিক 
দেখিংলই তাহার সর্বস্ব কাঁড়িয়া লই। অদ্য আমার 
সৌভাগ্যবশ্তঃ , তোগর। এই পথে আগমন করিয়াছ। 
অতএব তোমাদের নিকট যাঁভা কিছু আছে, অবিলম্বে 
প্রদান কর, নতুবা! এইক্ষণেই আমার বিক্রম দেখিতে 
পাইবে । খধিগণ উপায়ান্তর না! দেখিয়। কহিলেন, 
, “তোমার কথা মত আঁমাদিগের সমুদায় তোমাকে প্রদান 
, করিতে স্বীকৃত আছি; কিন্তু তোমাকে একটী কথার উত্তর 
দিতে হইবে। "তুমি যাহাদিগ্রের জন্য এই নিতান্ত দ্বণাঁকর 
পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছ, তাহারা কি তোমার এই 

পাপকারধ্যের অংশ গ্রহণ করিয়া" পরকালে কিয়ৎপরি- 


কবিগুরুপ্াননীকি 


মাণেও তোমার নরক্যন্ত্রণার লাঘব করিবে % ভুমি 


গৃহে প্রতিগমন* করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর; দি 
তাহার তোমার পাপের অংশ গ্রহণে সম্মত হয়, তব 


তৎক্ষণাৎ আমাদদিগের যাহা আছে, সমূদায় তোমাকে 


প্রদান করিব, বলগ্রকাশ করিতে হইবে না।. তোমার 
প্রত্যাগমন পধ্যন্ত আমরা এই স্থানে থাকিব, কৌথায়ও 
যাইব না। যদি বিশ্বাসনা হয় আমাদিগকে বাঁধিয়া 
রাখিয়া যাও।” খধিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ককত্াকরের 
মনে চিন্তার উদয় হইল এনং তিনি যে পাঁপকন্ত্ করিতে- 
ছেন, তাহ কিছু বুঝিতে পারিলেন। তখন পরিবারবগ্গেন্ধ 
মনোগত ভাব জানিবার জন্য গৃহে গমন করিলেন । 


গৃহে উপস্থিত হইয়া স্ত্রী ও পুক্রগণকে ডাকিয়া 


কহিলেন “তোমাদিগকে আমি, একটী কথা জিজ্ঞাসা 
করিতেছি, তাহার প্রকৃত উত্তর দাও, কদাচ মিথ্যা! 
বলিও না” তাহারা স্ত্য বলিতে স্বীকার করিলে, 
রত্বাকর কহিলেন, আমি প্রতিদিন বনে বনে ভ্রমণ 


করিয়া অনেক মনুয্যের যথাসর্ধস্ব বলপুর্ববক গ্রহণ” 


করি, তাহাতে অনেক সময় অনেকের প্রাণবিনাশও 
করিতে হয়; এই প্রকারে আঁমি যে অর্থ আহ 
রণ করি, তাহা আমি একাকী উপভোগ করি না, 
তোমাদিগকে অংশ দিরা থঠকি। বলিতে কি,কেবল 
তোমাদিগের স্থখসম্পাদনের নিমিত্তই আমাফে এই 


কা 


৮ আর্য চরিত। 
শরীর জড়পদার্থবৎ নিশ্চল থাকিত। নিকটস্থ পুত্তিকা 
সকল জড়পদার্থ 'ভ্রমে' তাহার শরীরে বল্সীক নির্শণ 
করিয়াছিল, তিনি ভাঙার কিছুই জানিতে পারেন নাই। 

কিছুদিন গত হইলে, খধিগণ রত্বাকরকে উপদেশ 
দিবার নিমিত্ত তথার উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, তিনি 
একা গ্রচিত্তে জপে' নিমগ্ন রহিয়াছেন, তাহার শরীরে 
'সুক্সীক নির্ষিতি হইয়াছে । এই অদ্ভুত ব্যাপার. অব- 
লোকন করিয়া তাহারা অত্যন্ত চমণ্কৃত হইলেন ও 
তাহার ভূরি ভুরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরি- 
শেষে ভীহাকে যথাযোগ্য উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান 
করিয়া কহিলেন, “রত্বাকর! তোমার শরীর বল্দীকে 
আচ্ছন্ন হইয়াছে, অতএব অগ্ভাবধি তোমার নাম 
বাল্সীকি হইল ।” সেই' দিন হইতেই দস্থ্য রত্বাকর মহধি 
বাল্ীক্কি নামে বিখ্যাত হইলেন। অচিরকালমধ্যেই 
তিনি নানা শাস্ত্রে স্রপপ্তিত হইলেন। ক্রমে তাহার 
যশঃসৌরভ চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইলে, নানা স্থান হইতে 
_বন্ুসংখ্যক শিষ্য আসিয়! উাহার নিকট অধ্যয়ন করিতে 
' লাগিল। 

একদ| মহষি বাঙ্গীকি, তপস্তাপরায়ণ, বেদজ্ঞদিগের 

অগ্রশ্গণ্য মুনিবর নারদকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 
“দেবর্ষে! এক্ষণে এই পৃথিবীতে কোন্‌ ব্যক্তি গুণবান্‌, 
বিদ্বান, মহাবল পরাক্রস্ত, মহাত্মা, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, 


কবিগুরু বা্সীকি। ৯ 


। কৃত, দৃঢ় ও সচ্চরিত্র আছেন ? কোঁন্‌ ব্যক্তি 
' সকল প্রানীর হিতদাধন করিয়া থাকেন"? কোন্‌ ব্যক্তি 
লোকব্যবহারকুশল, অদ্বিতীয় স্থুচ্ুর ও খ্টরিয়দর্শন ? 
কোন্‌ ব্যক্তিই বাঁ,রোষ ও অসুয়ার বশবর্তী নহেন ? 
রণস্থলে ক্রুদ্ধ হুইলে কাহাকে দেখিয়া দেবতীাও ভীত 
হন. হে তপোধন! এইরূপ গুপসম্পন্ন মণু্য কে 
আছেন, তাহা আপনিই বিলক্ষণ জানেন। এক্ষণে বলুন" 
ইহ! শ্রবণ করিতে আমার, নিতান্ত কৌতুহল উপস্থিত 
হইয়াছে । 
মহধি নারদ বাল্মীকির বাক্য শ্রাবণ করিয়া উহাকে” 
সাদর সম্ভাষণ পুবক পুনকিত মনে কহিলেন, “তাপস ! 
তুম ষে সমস্ত গুণের* কথ। উল্লেখ করিলে ততসমুদীয় 
সামান্য মনুষ্যে নিতান্ত ভুর্লভ। রাম নামে ইচ্ষাকুবংশীয় 
স্ুবিখ্যাত' এক নরপতি আছেন, তিনিই এই সকল 
অমানুষ গুণগ্রামে 'বিভৃষিত। আমি তাহার বৃত্তান্ত 
বর্ণন করিতেছি, অবহিত্তচিন্তে শ্রবণ কর।” এই বলিয়া 
তিনি রামের জীবনবৃত্তান্ত সমস্তই সংক্ষেপে বাল্মীকির 
নিকট কীত্রন করিলেন। সীতান্জ উদ্ধার ও রামের ' 
রাজ্যাভিষেক পর্য্যস্ত সমস্ত অভ্ীত ৃত্ান্ত বর্ণন করিয়া 
অবশেষে কহিলেন, “হে তপোঁধন! অযোধ্যাদ্ডিপতি 
রাম এক্ষণে ভ্রাত্গণের সহিত জটামুগ্ুন পুর্ববক পুনরায় 
রাজ্যভার গ্রহণ কবিয়া পুভ্রনির্বিশেষে প্রজাপালন 


১০ আর্ধা-চরিত | 


করিতেছেন। তীহাপ্ি আধিকীরকালে প্রজাগণ পরমন্থুখে 
কালযাপন করিবে” 
বাল্ীকি নারদের মুখে এইরূপ রামবৃত্তাস্ত : শ্রাবণ 
করিয়! সেই ক্কথা চিস্তা করিতে করিতে শিষ্যগণ সমতি- 
ব্যাহারে তমসানদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় 
নদীর অবতরণ প্রদেশ কর্দমশৃন্য দেখিয়া অবগাহন 
"মানসে শিষ্যের নিকট হইতে বন্থল গ্রহণ পূর্ববক ভীরবস্তী 
নিবিড় অরণ্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
, করিতে লাগিলেন। সেই বনে এক ক্রৌঞ্চমিথুন মধুর 
স্বরে গান করিতেছিল। এই সময়ে কোন ব্যাধ আসিয়। 
তন্মধ্য হইতে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিল। ক্রৌঞ্চকে 
নিহত ও শোণিতলিগুকলেবরে ধরাতিলে বিলুষ্টিত দেখিয়। 
ক্রৌধঞ্চী কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ধশ্মপরায়ণ 
মহধি বাল্মীকি ক্রৌঞ্চকে নিষাদকর্তৃক নিহত দেখিয়া 
বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন। ক্রোঞ্চীর করুণ কণস্বরে 
তাহার অন্তর বিদীর্ণ হইল। তখন তিনি এই কারা 
নিতান্ত অধম্পজনক জ্ঞান করিয়া কহিলেন,_- 
“ম। নিষাদ ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ | 
যৎ তৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ ॥৮, 
'অর্থাৎ “রে নিষাঁদ! তুই ক্রৌঞ্চমিধুন হইতে 

ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিয়াছিস্, অতএব তুই কখনও 
প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে.পারিৰি ন।” 


কবিগুরু বা্সীকি। 3১ 


যে রত্বাকর বনে বনে ভ্রমণ *করিয়। সহজ সহজ 
মনুষ্যের প্রাণ বধ করিতেন, আজি সেই রত্বাকর একটা 
ক্ষীর মৃত্যুতে কত দুঃখিত হইয়াছেন ও আহার হস্তা 
ব্যাধকে কতই নিন্ম! করিতেছেন। ভ্ভান্ধের কি আশ্চর্য 
মহিম] ! সাধুসজের কি আশ্চর্য প্রভাব ! সাধুসঙ্গ প্রভাবে 
নরাধম রত্রাকর দিব্যজ্ঞান লাস করিয়া নরোত্তম বা 
দেবতা ঘ পরিণত হইল! যিনি জ্ঞান-সম্পার তিনিই 
মনুষ্য; নরদেহবিশিষ্ট হইলেই মনুষ্য হয় না। 

বাল্ীকি নিষাদকে এইক্সীপ অভিশাপ প্রদান করিয়া 
মনে মৰে কহিতে লাগিলেন, “আমি এই শকুন্তের শোঝে 
শকুল হইয়া! ফি বলিলাম! অনন্তর, প্রধান শিষ্য 
ভরদ্বরজকে সন্দ্বেেধন করিয়া কহিলেন, “বস! আমার 
এই রাকা চরণবদ্ধ, অক্ষরবৈষমা-বিরহিত ও তন্ত্রীলয়ে 
গন করিপার সম্যক উপযুক্ত হইয়াছে ।* বিশেষতঃ ইহা 
যখন আমার শোরাবেগ-প্রভাবে ক হইতে নির্গত 
হউয়াছে, তখন ইহ1 শ্লোক নামে প্রথিত হউক |” তদবধি 
চরণবদ্ধ বাক্য অর্থাৎ পদ্যময় রচনাসকল শ্লোকনামে ' 
তাভিহিত হইল। মহধি বাল্সীকি ;কেবল উপরি উক্ত, 
কবিতাটা মাত্র রচনা করেন নই, তিনি রামায়ণ নাছে 
স্পপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। মহধি তাহাতে সমগ্র 
রাম-চরিত চমণ্কার রূপে বর্ণ করিয়াছেন । 

বাল্দমীকি মনে "মনে সেই শোকোডুত নবরচিত 


১২ আধ্য-চারত | 


শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রজাপতি 
্রশ্ঝা তথায় উপস্থিত 'হইলেন। বাঁল্ীকি দেখিবামাত্র 
গীত্রোথান ও পাদ্য অধ্য আসনাদি দ্বার তাহাকে অর্চনা 
করিয়। সাফ্টীন্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভূততাবন 
তগবান ব্রহ্মা আসনে উপরেশন পূর্বক অনাময়প্রশ্মীদি 
জিজ্ঞাসাকরিয়! সহাম্যামুখে মহধি বাল্সীকিকে সম্োধন- 
পূর্বক কহিলেন্গ, “তুপোধন ! তোমার ক হইতে যে 
বাক্য নিঃস্যত হইয়াছে, ভ্তাহা শ্লোরু বলিয়াই বিখ্যাত 
হইবে ; এবিষয়ে সংশয় করিবার আবশ্যক নাই। তাপস! 
আমার সংকল্পপ্রভাবেই তোমার সুখ হইতে এই বাক্য 
নির্গত হইয়াছে ; অতএব তুমি এক্ষণে সমগ্র রামচরিত 
বর্ণন কর। তুমি দেবর্ষি নারদের.নিকট যেরূপ গুনিয়াছ, 
তদনুসাঁরে সেই ধর্মালীল গাস্তীরম্বভাষ বুদ্ধিমান রামের 
এবং লক্ষণ, সীতা ও রাক্ষস্দিগের বৃত্তান্ত কীর্দন কর। 
এই জীবলোকে যতকা'ল গিরিনদী সকল অনস্থান করিবে, 
ততদিন ত্বকৃত এই রাঁমায়ণকথা প্রচলিত থাকিবে এবং 
ততদিন তোমার কীর্তি-শরীর উদ্ধ ও অধোলোকে স্থায়ী 
হইবে। “ভগবান ব্রঙ্গা মহর্ষি বাল্সীকিকে এই কথা বলিয়া 
তথা হইতে অন্তহিত হইলেন। 
ম্হধি বালীকি ধর্ম ও কামপ্রতিপাদক সমুদ্রের ্যায় 
নানাবিধ পদার্থের আধার শ্রবণমনোহর রামচরিত 
রচনা করিতে 'লাগিলেন। যে 'গময়ে সর্ববগুণসম্পন 


কবিগুরু ধাঙ্সীকি। ১৩ 


রামচন্দ্র লঙ্কাযুদ্ধে জয়ী হইয়া,* অযোধ্যার রাজপদে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে মহধি রামায়ণ রচন। 
করেন। আশি হাজার বৎসর পুর্বে রামায়ণ রচিউ 
হওয়ার যে কথা প্রচলিত আছে, উহ! সম্পুর্ণ জনগরবাদ 
মাত্র। বালীকি প্রথমে রাবণবধ পর্্যস্ত'ছুঁয় কাণ্ড 
প্রণয়ন করিয়া, রামতনয় লব ও কুশ্দকে অধ্যয়ন করান, 

পরে উত্তরকাণ্ড প্রণয়ন করেন। লব কুশ. ববান্জীকির 
আশ্রমে ভূমিষ্ঠ ও প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। : তাহারা 
যেরূপ পরম রূপবান, সেইরূপ স্থৃকণ্ট ছিলেন। 'বাল্ীকি 
আপন গ্রন্থ প্রচার করিবার অভ্িপ্রীয়ে তাহা ভ্াহাদিগকো 
শিক্ষা দেন। তীহারা অতি অল্প দিনে জঈমগ্রা রাসায়ণ 
কণ্স্থ করিয়া ব্রাক্ষণসয়'জে মনোহ্রত্বরে গাঁন করিতে 
আরম্ভ করিলেন। একে বাল্গ্ীকির বচনা অতি মধুর 
তাহাতে সমধিক রূপবান. কলক*৯ শিশুদয় গান করাতে 
তাহা এমনই চমত্কর হইয়াছিল যে, বোধ হয়, পৃথিবীতে 
তাহার তুল্য স্কুমধুর গীতি আর কেহ কখন শুনে নাই। 
অতি অল্প দিনেই সর্বত্র বাল্মীকির রচনাপারিপাট্য ও 
শিশুদ্বয়ের সঙ্গীতনিপুণতাঁর যশঃয়ৌরভ বিস্তৃত হইল ।, 
যেখানে তীহারা গান করিতেন চ্রথায় এত শ্রোতা আগমন 
করিত যে, কিছুতেই সকলের স্থান হইত না। রাম এই 
সংবাদ পাইয়। লব ও কুশকে নিকটে আনয়ন পুর্ববৰ 
স্বাহাদিগের প্রমুখাৎ স্বচরিত আগ্ঘোঁপান্ত শ্রবণ করিলেন। 


5৪ আর্য-চরিত 1 


বাল্মীফি প্রথম ক্ষবি “মা নিষাদ”গ কবিতা গ্রথম 
কবিত। এবং রাময়িণ প্রথম কাব্য । কেবল ভারতবর্ষের 
কেন বোধ হয় উহা মমগ্র পৃথিবীর প্রথম কাব্য । এই 
জন্যই বাল্মীকির কবিকুল-গুকু নাম হইয়াছে । অতএব 
সকলেরই অন্ততঃ এ আদিম শ্লোকটা অভ্যাস করিয়া রাখা 
উচিত। উহা! ভারতবাসীর-_সমগ্র মানবমগ্ডলীর অপুর্বন 
গ্বৌরবের ইত্তিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা ও উচ্চ নিদর্শন। আদিম 
শ্লোক বলিয়া পরিচয় দিতে পারা যায় এমন শ্লোক বোধ 
হয় জগতে আর কোন ভাষায় নাই। 

বালীকি কেবল আদি কবি নহেন, তিনি মহা 
কবি। ভাঁভার রচনা অতি মধুর, সরল ও জদয়গ্রাতী | 
উতকৃন্ট কল্পনাশক্তিতে তিনি ভারতের সকল কলি 
হইন্তে শ্রেষ্ঠ। তীহার' স্বভাববর্ণনা অতি চমত্কার । 
এক জন পণ্ডিত 'বলিয়াছেন; “যাহা একবার বাল্সীকি 
কর্তৃক বর্ষিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন কবি তাহ। 
পুনর্ববর্ণন করিয়া প্রশংসাঁভীজন হইতে পাঁরেন নাই ৮ 
তিনি স্যানান্তরে বলিয়াছেন, “রামায়ণ ও' মহাভারতের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য পুরিবীতে আর নাই।” ফলতঃ 
কবিতার প্রথম প্রগপ্রদর্শক হইয়া তিনি যেরূপ কাব্য 
লিখিয়|ছেন, অনেক মহাকবি উত্তমরূপে শিক্ষিত হইয়াও 
সেরূপ পাঁরেন নাই। পু ৃ 

বালীকি রাজনীতিবিশারদ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি 


শর স্পা পা পি পানি ও ান্পিডি এস আন 


* হল 


বেদব্যাস ১ 


বিজ্ঞাঁনশাস্ত্ে বিশেষ পারদর্শী ছিজেন। ভুগে লবিদ্যায়ূও 
তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। , 


বেদব্যাস। 


মৃহধি ব্যাস কোন্‌ সময়ে ও কোনি স্থানে 'জন্ম* 
পরিগ্রহ করেন, তাহা নির্ণঘ করা সহজ নহে । ভারত- 
বীর ভীক্মের বিমাতা 'যশক্ষিনী সত্যবতী তীহাঁর জননী 
ও স্বনামখ্যাত সংহিতাপ্রণেতা স্থপ্রসিদ্ধ' মহধি প্লরাশর 
তাহার পিতা । অতি শৈশবকাল হইতে 'বিদ্যাভ্যাসে ঢুঁ 
মনঃস*যোগ করাতে ব্যঁস' সর্ধশান্ত্রে স্পপণ্ডিত হইয়া 
ছিলেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন এজন্য ভীহার একটা 
নাঁম কৃষ্ণ, দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এজন্য আর একটা 
নাম দ্বৈপায়ন এবং বেদ বিভাগ করেন এজনা তিনি 
'মহ্ষি কৃষ্ণ ৈপায়ন বেদব্যাস' নার্মে' অভিহিত হয়েন। 

তিনি অতি ভ্রুত রচনা করিতে পারিতেন। শু 
সিদ্ধ মহাভারত-গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া” অল্প 


দিনে সমাপন করিবার অভিলাষে তিনি একজন লেখকেব 


অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোথাও না পাইয! 


১৮ আর্ষা চরিত । 


ও বাঁজাঁলা' কাঁব্য পাঠ করিবেন, কিন্ত্ু যে গ্রন্থ কাব্যের 
রাজ, ভারতীয়' গৌরবের চরম নিদর্শন, মাঁনবমাহাজ্য্ের 
অপুর্ব পরিচয় ও যাহা! পাঠ করিলে মানবের প্রায় সমস্ত 
জ্কবাতব্যই অবঙ্গত হওয়া যায়, সেই অমানুষ গ্রন্থ পড়িতে 
তাঁহাদের কিঞ্চিম্মাত্রও অনুরাগ হয় না। 

ব্যাস বেদের ধিভাঁগ করেন'। বেদে পদ্য, গদ্য , ও. 
প্রতি এই তিন প্রকার রচনা আছে, এজন্য বেদের 
অপর একটী নাম ত্রয়ী । অঙ্িরাবংশীয় মহধি অথর্বনা 
উহ! হইতে কিয়দংশ নির্বাচন করিয়া স্সীয় নামে অর্থাৎ 
'অথন্্ববেদ নামে 'সেই অংশ প্রচারিত করেন) মহধি 
ব্যান এ ক্ষুদ্র অংশ ভিন্ন সমুদায় বেদ রচনা অনুসারে 
ভাগত্রয়ে ধিভক্ত করেন। পদ্যময় রচনাবলী খকু 
নাঁমে, গদ্যময় রচনাবলী যজুঃ নামে এবং গীতিময় রচনা- 
বলী সাঁম নামে প্রপিদ্ধ। সেই অবধি এক বেদ চারিবেদ 
নামে খ্যাত হইল । 

ব্যাস প্রথম: পুর(ণসংগ্রহকর্তী অর্থাৎ তিনিই প্রথমে 
ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। পুর্ববকালে যে সকল 
রাজবংশাবলী ও স্থি বিবরণ প্রভৃতি লোকের মুখে 

ও প্রসঙ্গতঃ কোন' কোর্ন গ্রন্থে ছিল, বেদব্যাঁস , সেই 
সমস্ত সুংগ্রছ করেন ও আপনার জীবঙ্শায় যে সকল 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, 'তৎুসমুদ্রায় একত্র করিয়া 
একখানি পুরাণ রচন! করেন। সেই পুলা তি্দি 
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লোমহর্ষণকে শিক্ষা দেন। অষ্টাদশ পুরাঁণ ও*অর্টাঁদশ 
উপপুরাণ ব্যাঁসরচিত বলিয়া 'প্রগিত, কিন্ত নব্য 
পণ্চিতগণ বলেন “সে সমস্তই উনার প্রশীত নভে, 
যদি সকল গুলিই তীহার প্রণীত হয়, অহা হইলে, 
নিশ্চয়ই পরবন্তী পণ্চিতগণ সে সকলের আঁক্কার বুদ্ধি 
করিয়াছেন, অর্থাৎ পরবর্তী অনেক* পণ্ডিত, অনেক 
শ্লোক ও অনেক অধ্যায় প্রস্থৃত করিয়। এ সকুষ্লা গ্রন্থের. 
মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যিনি যখন ধৈ বিষয় 
সাধারণে প্রচার করিলার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি তাহা 
সাধারণের নিকট সমধিক আদরণীয়' করিবার জন্য ' 
বাস-প্রণীত বলিয়া প্রন্ার করিয়াছেন । যদি সমুদয় 
পুরাণ গুলির সমুদয় অংশ ব্যাস-প্রণীত হইত, ন্তাহ। 
হইলে কখনই ভিন্ন ভিন পুরাণে এক এক বিষয়ে ভিন্ন 
ভিন্ন মত দুই হইত ন!। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই প্রক্ষেপে 
পরিপূর্ণ ; অধিক কি *্ততকৃত মহাভারত মধ্যেও রাশি 
রাশি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও অধ্যার আছে। স্থতরাং কোন্‌ 
খনি বা কোন্‌ খানির কোন্‌ অংশ ব্যাসদেবের স্থললিত 
লেখনী বিনির্গত তাহা এখন নিশ্চয় করা কঠিন 1৮ এ 
বেদান্তদর্শন নামে স্তুপ্রসিদ্ধ গর্শনশাস্্রও মহধষি বেদ- : 
বাঁস-প্রণীত। প্রাটীন দর্শনশান্্র সকলের মধ্যে বেদান্ত- 
দর্শন অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থঃ তাহাতে বেদব্যাস আশ্ষর্য্য 
মতা প্রকাশ করিয়াছেন। যদি পৃথিবীর কোন 


২৪ আধ্য-ট্িত। 


দেশে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ ও মহিমী নির্ণীত 
হইয়! থাকে, তবে ভাঁরতবর্ষেই হইয়াছে । বেদীন্তদর্শ- 
নই সেই গৌরবের মূল ভিত্তি। এ মূল অবলম্বন করিয়! 
স্থপ্রসিদ্ধ শঙ্কর[চার্ধ্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া বৌদ্ধধর্ম 
নিরাকরণ ও হিন্দুধর্ম রক্ষা করেন । বেদাস্তদর্শনে ঈশ্বরের 
স্বরূপ প্রকৃতি ও“কাধ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে চমণ্কার 
বিচার আছে, তাহা শুনিলে মোহিত হইতে হয়। 

বাস মহাকবি, দার্শনিক, ইতিহাঁসবিৎ রাঁজনীতি- 
বিশারদ, বিজ্ঞানাভিজ্ঞ, বহুভাষাজ্ঞ, অর্থশান্্রবিও ও 
ব্যবহারকুশল ছিলেন। তৎকলিপ্রচলিত বিদ্যামাত্রেই 
তিনি পারদর্শী ছিলেন। 


মহাঁকবি কালিদাম। 


সাধারণের বিশ্বাস প্রায় ছুই সহজ বগসর অতীত 
হইল কালিদাস ভারতবর্ষ অলঙ্কৃত করিবার জন্য জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগ্ণ সপ্র- 
মাণ করিয়াছেন তিনি ১৪ শত বৎসর পূর্বে জাবিড়ূতি 
হয়েন। কালিদাস বাল্যকাল কেধল জ্রীড়ায় অতি- 
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বাহিত করিয়াছিলেন, লেখাপড়ার শমও করেন নাই। 
বিবাহকালপর্য্যন্ত ট্রাহার বর্ণ পরিচয়ও হয় নাই। প্রবাদ 
এই যে, তিনি যেমন মূর্খ ছিলেন, ভীহার বৃদ্ধি সেইরূপ" 
স্থল ছিল। তিনি এতদূর স্থলবুদ্ধি ছিলেন 'যে, একদিল 
একটা গাছের ডালের আগায় বসিয়া সেই ডাঞ্জের গোড়া 
কাটিতেছিলেন। ডাল পড়িয়া গেলে থে তৎসঞ্জে.আপনি 
পড়িয়া,যাইবেন, এ মোটা কথ! তিনি বুঝিতে পারেন. 
নাই। এই প্রবাদ নিতান্ত অলীক বোধ হয় ॥ কেন 

ন৷ তিনি মূর্খ ছিলেন বটে, কিন্তু নির্বেবাধ ছিলেন না। 
তীহার স্থৃতীক্ষ বুদ্ধির পরিচয় তাহার কাব্য সকলে 
জাঁজ্বল্যমান রহিয়াছে । , 

. সারদানন্বনাম। নৃপতির বিদ্যোভতম। নাঙ্গী - এক 
কন্যা ছিলেন। সেই কন্যা যেরূপ বূপলাবণ্যবত্তী 
তদন্ুরূপ বিগ্ভাবতী ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া” 
ছিলেন, মিনি তাহাকে বিচারে পরাস্ত করিবেন তাহা" 
কেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন, অন্যথা তিনি বিবাহ 
করিবেন না । নান। দিঙ্দেশ হইতে অনেক রাজকুমার ও 
পঞ্ডিতবর্গ বিবাহার্থী হইয়া আসিয়া উহার সহিত বিচারে 
পরাস্ত হয়েন। সকলে এইরূপে হ্ুমান হইয়। বিদ্বোত্তমার 
উপর নিতান্ত বিরক্ত হইলেন এবং স্ত্রীলোকের এত্দৃশী 
তা ও অহঙ্কার অসহা মনে করিয়। পরামর্শ করিলেন, 
যেকোন রূপেই হউক একটা গণ্যমুর্খের সহিত ইহার 


৯. আর্্য*চরিত 


বিবাহ জিবেন। তদনুসারে ভীহারা চতুদ্দিক অনুসন্ধান 
করিয়া কালিদায়কে ঈপ্সিত পাত্র স্থির'করিলেন। 
পণ্ডিতগণ কালিদাসকে পপ্চিত নেশ ধারণ রুরাইয্বা 
বিদ্যো্তমারু নিকট ট্রপস্থিত করিলেন। স্থির হইল 
মৌখিক বিচার হইবে না, সাক্কেতিক বিচার হইবে । 
কালিদাস যখন রভায় প্রযেশ করেন, তখন সভাস্িত 
» পণ্ডিতমগ্ডুলী ও রাজন্যবর্গ তাহাকে দেখিয়া মহ! সন্্রম 
সহকারে গাত্রে'খান করিলেন ও মহা সমাদরে শ্রেষ্ঠ 
আসন প্রান করিলেন । "দর্শনে বিদ্যোন্তম। ভাবিলেন, 
ইনি অবশ্যই একজন মহা বিখ্যাত পণ্ডিত হইবেন । 
বিচার আরস্ত হইলে কালিদাস এরুটী অশ্ুলি দেখাইলেন ;৭ 
বৈদ্যোত্তমা ভারিলেন, কালিদাস বুঝি এক ঈশ্বরের কণা 
রলিতৈেছেন। তিনি তালার উত্তরে তিন আঙ্গুলি 
দেখাইলেন, 'অর্থা এক ঈশ্বর হইতে স্বত্ব, রজঃ, তমঃ 
ব্রিগুণাত্মক ব্রঙ্গ, বিষুধ, মহেশ্বর হইয়াছেন । কালিদাস 
বইটি অঙ্গুলি দেখইলেন। বিদ্যোন্তমা বুঝিলেন কাঁলি- 
দাস পুরুষ ও প্রকৃতির কথ! বলিতেছেন। এই গ্রকান্সে 
কালিদাসের যখন$ যাহ। মনে আসিতে লাগিল, সেই 
প্রকারে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । বিদ্যোত্তমা 
তাহার কিছুই বুঝিতে পাঁরিলেন না । সভাস্থ পপ্ডিতবর্গ এ 
সকল সঙ্কেতের এমনই চমতকার অর্থ করিতে লাগিলেন 
ও কালিদাসের পাঞ্ডিত্যের এমনই প্রশংসা রুরিলেন যে, 
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ভাহাতেই বিদ্যোৌত্তমাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল । 
কালিদাস বিচারে জয়লীভ করিলেঃ মহ! আড়ম্বরে 
বিদ্যোত্তমার সহিত তীহার বিবাহ হইল । ? 
বিবাহরজনীতে একটি উদ্ট্রের শব্দ 'আবণ করিয়। 
পিদ্যোস্তম। জিজ্ঞাস। করিলেন, কিসের শঙ্ষ শুন! 
যাইতেছে ?' কালিদাস যে উত্তর দিলেন, ভাহাত্েই তাহার 
পিদ্য! প্রকাশ হইয়। পড়িল? তিনি কহিলেন, “উট 
ডকিতেছে।” তাহার জড়জিহ্ব! হইতে “উদ শব্দ নির্গত 
ঈল ন|। বিদ্যোভ্ম। শুনিবামাত্র এত চমতকৃত হইলেন 
নে, প্রথমে ভাতার বোধ ভইল তাহার গুনিবার ভ্রম 
ভএরাছে। এজন্য পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন ণকি বলিলেন *' 
লিদাস বিদ্যোন্তমার * প্রশ্গের সর শুনিয়। বুঝিলেন, 
নি অশুক্ধ বলিয়াছেন । এজন্য দ্ধ করিয়া বলিলেন, 
উট? ডার্চিতেছে । অথমবারে এ ত্যাগ করিয়া বলিয়া- 
দিলেন, এপারে “ব* উচ্চারিত হইল না। বিদ্যোত্তমা, 
হলণ্মার মস্তুকে করাঘাতপুর্ববক ক্রন্দন করিতে 
লগিলেন। তিনি বুঝিলেন, পঞ্চিতের। চাতুরী করিয়া 
থে!র মুখের সহিত তাহার বিবাহ দিফ্ীছেন। মহ! মহা: 
প্ডিতগণকে পরিত্যাগ করিয়। ঠশৈষে গগুমূর্থের পরিণাতা 
হইলেন, এই দ্রঃখ ভীহার মর্দ্মভেদী হইল। তিনি দুঃখে 
হতটেতন হইয়। পড়িয়া রহিলেন ও নানাপ্রকার পরিতাপ 
বাক্যে রোদন করিতে লাগিলেন। কালিদাস ভার্্যার 


১ 


্ শ 


৭ আধ্য-চরিত। 


ক্রন্দন ও পরিতাঁপবাক্য আবণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও 
ছুঃখিত্ত হইলেন গ্বং আঁপনাঁকে নিতান্ত ঘৃণিত বিবেচন। 
করিয়া, সেই মুহুর্তেই, আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন, 
কিন্তু পরিশেমে অনেক ভাবির। প্রতিজ্ঞ! করিলেন, ষদি 
সমপিক বিদ্য! উপার্জন করিতে পারি, তবেই গৃহে আসিব, 
নতুব। এ জম্মে জার দেশে মুখ দেখাইব না। 
কালিদাস তৎক্ষণাৎ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্া শিখি- 
বার জন্য যাত্র। করিলেন। দুরদেশে কৌন আঁচাষ্যের 
নিকট উপস্থিত হইয়! দিধারা্ পরিশ্রম সহকারে বি্ধা। 
শিখিতে লাগিলেন। ভীহার মনে ঈদৃশ লজ, দুঃখ ও 
ঘ্ণার উদয় হইয়াছিল যে, কোন প্রকার শারীরিক ক্রেশং 
তেই ক্লেশ বিবেচন। ন। করিয়া অজোরাত কেবল পিগ্ভা শিক্ষ। 
বরিতেন। তাহার বুদ্ধি ও মেপা অতি ভীক্ষ ছিল, সুতরাং 
তি অল্প দিনের মধোই তিনি নানা শাস্ছে স্রপন্থিত ভই- 
লেন। এত তাল্প দিনে এত অধিক বিস্া। উপার্জন করিয়।- 
ছিলেন যে, লোকে তাহাকে সরদ্বভীর বর্পপুজ বিবেচন। 
করিতে লাগিল। তখন তিনি গুজে প্রচ্াগমন করিয়। 
' দ্ুঃখসন্তপ্ত। পড়ীর হয়ে অতুল আনন্দ প্রদান করিলেন। 
ক।লিদাসের যশঃ-শৌরভ চতুদ্দিকে বিস্তীর্ণ হইলে 
উজ্জধিনীগতি স্প্রসিদ্ধ মহ!রাজ বিক্রমাদিতা তাহাকে 
সভাসদ্জ্ূপে বরণ বরিলেন। ক্রমে তিনি তাহার নব 
রজ়ের শিরোরত্ু হইলেন। 


পে 


কালিদাস । ১৫ 


কালিদাসের যে তীক্ষ বুদ্ধি ছিল, নিন্লিখিত জন: 

প্রবাদটা তাহার পোষকতা করিতেষ্টে। ভোজ নামে 
কোন নৃপতির সভামধ্যে কএক জন আতিষ্র পঞডিত 
চিলেন। কোন শ্লোক বা গ্রন্থ কেহ করার, কে 
দুই বার, কেহ তিনবার মাত্র শ্রাবণ করিলে ভীহা কণস্য 
করিতে পারিতেন। ভোজরাজ ঘোষণা করিয়া দিয় 
ছিলেন, “ধিনি আমার সভামধ্য কোন নুন ৪৮৭ 
বলিতে পারিবেন, তিনি লক্ষ মু্া প পাঁরিতোধিক প 
বেন।” এ পারিতোধিকের' লোভে নানা দেশ রা তি 
পণ্ডিতমগ্ডলী আসিয়৷ | নৃতন নূতন কবিত। রচনা করিয়া 
মভ(রাজকে শুনাইত্তে লাগিলেন। কিন্তু শ্রতিধব 
পৃঙ্িতের! শ্রাবণমাত্র * তন্ততশ্লোক পুরাতন "বলিয়। 
উপেক্ষা করতঃ একে একে আবৃত্তি করিতেন স্ৃতরাং 
সকলেই 'নিরুত্তর হইয়া চলিয়া যাইতেন। কালিদাস 
ভোজরাজের এই চত্ছুরত। বুঝিতে পারিয়া নিন্নলিখিত 
কবিতাটি রচনা করিলেন । 


পস্বন্তি শ্রীভোজরাজ ! ত্রিভূবনবিজয়ী ধার্টিকঃ সত্যবাদী 
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা, রতধকো টির্দদীয়া । 

তাং তং মে দেহি তুর্ণং সকলবুধজনৈ জ্্পায়তে সত্্যমেতৎ 

নো বা জানন্তি কেচিৎ নবক্ৃতমিতি চেন্দেহি লক্ষং ততো*মে ।” 


অর্থাৎ মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি 


২৬ আশর্ধয-চরিত। 


ব্রিতুবনবিজয়ী, ধার্ষ্িক ও সত্যবাদী। আপনার পি। 
আমার নিকট হইত ৯৯ কোটি গ্রহণ করিয়!- 
ছিলেন, আপনর সভাসদ পঞ্চিতেরা একথা জানেন, 
অতএব তাহা "আমাকে অকিলন্দে প্রদান করুন । যি 
পণ্ডিতবর্গ না জানেন, তবে এই শ্লৌকটা আমার নূতন; 
অতএব আমি অঙ্গাফৃত লক্ষ মুদ্র! পাইতে পারি । কালি- 
দাস ভোজরাজ-সমক্ষে এই কবিত। পাঠ করিলে শ্রতিধর- 
গণ এই প্লোক জানি ন। বলিয়া স্বীকার করিলেন । এইই 
প্রকারে কালিদাস একটা সামান্য কথার কৌশলে 
'পঙ্ডিতবর্গকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কালিদাঁসের 
বৃদ্ধিমন্তার পরিচার়ক এরূপ অনেক গল্প প্রচলিত আছে । 
ভসগু্দার মতা ন। রে পারে,, কিন্তু তিনি মে নিলক্ষন 
বুদ্ধিদম্পন্ন ছিলেন, তাঁত! এ সকল দ্বারা নিশেষরাপে 
গ্ররতিপন্ন হইতেছে । 

মহাকবি কালিদাস, রঘুবংশ ও কুমারসন্তৰ মহাকাঁবা, 
অভিজ্ঞানশকুন্তুল বিক্রমোর্ববশী, মালবিকাগ্নিমিত্র নাট 
মেঘদূত নলোদর খতুসংহার ও মহাপদ্যষটক রা 
খণ্টকাৰ্য এবং স্মৃতিচন্িকা গ্রস্তৃতি কালজ্ঞানগ্রন্থ প্রণয়ন 
'করেন। এই সমুদায় গ্রান্থুই কালিদাস আশ্চধ্য টুল 
শক্তি, প্রদর্শন করিয়াছেন। যিনি ভীহার গ্রন্থ গ 
কুরিবেন, তীহাঁকেই বলিতে হইবে, তাহার তুল্য 
পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে জন্মগ্রহণ করেন 


সি 


কালিদাস! বণ 


ইংলগ্তীয় মহাকবি সেক্ষপিয়র ভিন্ন পৃথিবীর আর 
কোন কবিরই "সহিত কালিদাসের ছলনা হয় না? 
সেক্ষপিয়র মানবহৃদয় বর্ণনাকার্য্য, কালিদাসের সহিত 
তুপ্ীত হইতে পারেন বটে, কিন্তু অপর াকঙ্স বিষয়েই 
কালিদাস তাহা গ্পেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তীহাক্স.. রচনার 
এমনই স্তমধুরতা যে, শ্রবণমাত্র মন মোহিত হয়-- 
অর্থগ্রহ না হইলেও তাহা মিউ বোধ হয়।] শ্রাবাদ 
এই যে, কর্ণাটাধিপতি তীহার মুখনিঃস্থত টা মাত্র 
কবিতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়। সমুদর কর্ণাট রাজ্য উহাকে 
দান করেন। অধিক কি, জর্্মীণ দেশীয় মহাঁকবি গেটে 
অভিজ্ঞানশকুন্তলের ইংরাজী অনুবাদের জন্াণ অন্ব- 
বাদ পাঠে পুলকিত হয় লিখিয়াছেন, “যদি কেহ 
নসন্তের পুষ্প ও শরতের ফল লাভের অভিলাঁষ*করে, 
যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভি- 
লাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্থর 
অভিল[ষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবা এই ছুই এক 
নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে 
হে অভিজ্ঞানশকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দেশ 
করি এধং তাহা হইলেই সকল্প বলা হইল |” একজন 
বিদ্েশীয় ব্যক্তি অনুবাদের অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়া 
যখন এরূপ প্রশংসা করিলেনঃ তখন আমরা আর কি 
বলিয়া তাহার ক্ষমতায় পরিচয় দিব? কালিদাসের 


চা আধ্য চধধিত। 


নাম অতি লামান্য লোক পর্যন্তও জানে। তীহার নামের 
এমনই গৌরব যে, সকলেই স্বরচিত' কবিতা তাহার 
নামে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করে; সামান্য প্রহেলিকা 
রচনা করিয়। €লাকে “কহে কৰি কালিদাস” বলিয়। শেষ 
করিয়া দেয়। | 

কালিদাসের উপমা অতি চমত্কাঁর। তিনি এরূপ 
সংক্ষেপে ও এরূপ লোকগ্রসিদ্ধ বিষয় লইয়া উপমা 
সঙ্কলন করেন যে, পাঠকমাত্রেরই অনায়াসে ও আবৃত্তি 
মাত্র উপমান ও উপমেরে'র সৌসাদৃশ্য হুদয়ঙগম হয়। 
তীহার রচনার সর্বদবই স্থমধুর শন্দবিন্যাস, স্ন্দর উপম। 
এবং চমণ্কার স্বভাঁন বর্ণনা দুষ্ট, হয়। শব্দাড়ম্বর 'ও 
শব্দালক্কার দ্বার। তিনি কখন প্রান্ত নীরস করিতেন না। 
অনেকে ভাবিতে পারেন কালিদাসের সে শক্তি ছিল 
না, কিন্তু নলোদযর পাঠ করিলে সে সন্দেহ নিরাকুত 
হইবে। নলোদয়ে তিনি শব্দালঙ্ক।্রর চূড়ান্ত প্রদর্শন 
করিয়াছেন। প্রবাদ এই ঘষে, বিক্রমাদিতোর অন্যতম 
রত্ব ঘটকর্পর স্বনামখ্যাত একখানি যমক রচনাপূর্ণ গ্রস্ত 
লিখিয়। সগর্বেব বলিয়াছিলেন, “যিনি আমার ম্যায় যমক 
' বচনা করিতে পারিবেন, আমি খর্পর (খাপর। ) দ্বারা 
তাহার জলবহন করিব ।”» কালিদাস ঘটকর্পরের দর্প- 
চূর্ণ করিবার নিমিত্ত নলোদয় রচনা করেন। বাস্তধিক 
নলোদয়ের যমক অতি উতকৃষ্ট। 


কালিধাঁস। ২৯ 


কালিদাস কেবল কবি ছিলেন স্না। বিজ্ঞানশান্্রেও 
তিনি বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন ।* তাহার প্রণীত কাবা" 
সকলের মধ্যেই তাহার জান্বল্যমাঁন, প্রমাণ 'ক্লহিয়াছে? 
যোগাকর্ষণ শক্তি পদার্থের কাঠিন্যের কূরণজলকগা- 
সমূহসহ সূর্য্যকিরণ-সংযোৌগে রামধনুর উৎপঞ্তি। জলীয় 
বাম্প হইতে মেঘের উৎপন্তি, চন্দ্র ও সূর্যে; (আকর্ষণ 
জোয়ার ভাটার কারণ, সূর্যের কিরণ চন্দ প্রতিধীলত 
হইয়! চক্দ্রের জ্যেতিঃ, পৃথিবীর ছায়। দ্বা রা চন্দ্র গ্রহণ 
ইত্যাদি অনেক বিজ্ঞানশাপ্র-পিদ্ধ কথা কালিদাসের 
কাব্য সকল মধো দৃষ্ট হয়। যখন কাব্যমধ্যে এই সকল 
কথ| বাবহার করিয়াছেন, তখন এ. সকলে যে ছিনি 
সম্যক বুযুতপন্ন ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ লাই 
ঠিনি মেঘদুতে গিরি, নদভী ও প্রদেশ সকলের "যেরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন, এবং রঘুরবংশে রঘুরদিখিজয়গাসলে 
পারস্ঠ, চীন গ্রভৃতি* দেশের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 
তদ্দারা স্প্ বুঝা যাইতেছে, ভূগোল বিদ্যার হার 
বিশিষ্ট অধিকার ছিল। 
কালিদাস এইরূপ অলৌকিক ববিত্রশক্তি সম্পন্ন ও 
এইরূপ অশেষ শান্্রজ্ঞ হইয়াঞ্ এরূপ অভিমানশুন্য ও 
বিনীত ছিলেন এবং আপনাকে এত ক্ষুদ্র বিবেচণ। 
করিতেন যে, শুনিলে চমণ্কুত হইতে হয়। তিনি 
রঘুবংশের প্রথমে লিখিয়াছেন,-- , 


৩০ আর্ধযচরত্ত । 
'তিতীষুদছুত্তৰং মোহাছুড়্‌পেনান্মি সাঁগরম্‌ | 
মন্দঃ কবিপ্রশঃপ্র্থ গমিষ্যাম্যুপহাম্তরাম্‌। 
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাহ্দ্বাহুরিব বামনঃ ॥% 

অর্থাৎ রখ্ুবংশ বর্ণন আমার পক্ষে ভেলা দ্বার ছুস্তর 
সগর পার হওয়ার চেষ্টার ন্যায় হইতেছে ॥ দীর্ঘকায় 
বাক্তির লভ্য ফল-্লাভের নিমিন্ত বাঁমন যেরূপ হস্তো- 
ভোলন করিয়া হাস্যাস্পদ হয়, আমিও সেইবূপ কবিষশ$- 
প্রার্থী হইয়া উপহাসাস্পদ হইব। 


বুদ্ধ শাক্যমিংহ 


শাকাসিংহ প্রায় ২৫ শত বগুসর পুর্বেব হিঘগিরি- 
সমীপস্থ ভাগীরথীতীরে কোশলরাজ্যের অন্তর্গত কপিল- 
বাস্থ নগরে মায়াদেনীর গর্ভে জন্মাগ্র5চণ করেন। শাক্য- 
বংশোদ্ভব শুদ্ধোদন রাজা তাহার জনক | অগ্রহায়ণ 
মাসে একদা! মায়াছেবী, লুন্বিন নামক মনোহর উদ্যান 
'দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন । তথায় পদচারপ 
করিতে করিতে ভঠ।ৎ গসব বেদনা উপস্থিত হইলে, 
মায়াদেবী একটী বৃক্ষতলে'শাক্যসিংহকে প্রসব করেন। 
জন্মের সাত দিন পরে শাক্যসিংহ মাতৃহীন হয়েন। 


বুদ্ধ শাকাপিংহ। ৩১ 


পিতৃব্যপত্বী গৌতণী তীহাকে লালন পালন করেন । 
' চিনি জন্ম গ্রহণ করাতে শুদ্ধোদন, রাষ্জীর মনোভিলাদ 
সর্বতোভ।বে পুর্ণ হওয়ায় তাভার নাগ সিদ্ধার্থ ও সর্বব- 
দিদধার্থ হইল। শাক্যবংশের মধ্যে সর্বন্্রষ্ঠ ছিলেন 
রলিয়! তিনি শক্যপিংহ নামে বিখ্যাত হয়েন।, তাস! 
ধরণ বুদ্ধিপ্রভাবে তিনি অটিরে শশ্ম ও শা উভয় 
বিগ্ত(তেই বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়[ছিলেন। , শারসিংহ 
ম্ুপরিমিত বলশ্!ল। ছিলেন । একদা বাঁজপথে পতিন্ত, 
একটী বৃহৎ বৃক্ষ অবলীলাক্রমে তুলিষা স্থানান্তরে 
শিক্ষেপ করেন । 

কিশোর বয়সেই তিনি স্ভাপ্যায়ীদিগের সহিত ক্রীড়া 
কৌত্ু হুকে সম নষ্ট না ঝরিয়। শিবিড় বনমধ্যন্ফিত নিচ্জন 
গাদেশে একাকী গভার *চিজ্ত।য় নিমগ্ন খাকিতৈন 
পান্গ। পুজ্রের এতাদুশী অবস্থা সংসার-বৈরাগোর হে হতু- 
তত মনে করিয়। অঠচিরে তাহারে পরিণয়পাশে ন্ধ 
রিতে কুতসঙ্গল্প ভইলেন। রাঁজস্ন্বিগণ বিবাজের প্রস্থান 
করিলে, শাক্যসিংহ কভিলেন, “যদি মনোমত কন্যা পাই 
হবে বিবাহ করিতে পারি” ত্বানেক অনুসন্ধানের 
গর গোপানান্ধী এক অপামান্য গ্রপ-গুণ-সম্পন্ন। কুমারী 
পিদ্গার্থের উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া স্থিরীকৃত হইল । 
গোগার পিতা দণ্ডপাণি প্রথমে শাক্যাসিংহকে মনুহ্য ছু 
হান ও বিষয়জ্ঞনশূন্য স্থির করিয়া ত্রাহার সহিভ আপন 


চা 


ও 


৬২ আর্য চরিত । 


নার বিবিধ গুণপম্পন্ন। কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত 
হয়েন। কিন্তু পরিশেষে তাহাকে অসাধারণ বুদ্ধিমান 


"ও বলবীর্ধ্যসম্পন্ন "জানিতে পাঁরিয়। আহ্লাদসহকারে 


কন্ঠা সম্প্রনান করিলেন। কথিত আছে দগুপাণির 
প্রতিজ্ঞ ছিল, ধিনি শিল্পবিষ্ভায় নিপুণ হইবেন স্টাহাকেই 
তিনি কন্যাদন করিবেন। শাক্যসিংহ সমস্ত শিল্পবিষ্ভায় 
নিপুণতা দেখাইরাছিলেন। তিনি এতাদৃশী পরমনুন্দরী 


ও সব্নগুণান্বিতা রমণী পাইর়াও ঘশোধার। ও উতপলবর্ণ' 


নাল্গী অপর ছুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । তন্মধো 


যশোঁধারার গর্ভে রাহুল নামে ঠাহার এক পুল্র হয় । 


বি 


শাক্যসিংহ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়! নালাকাল।বধি 
দৃখস্বচ্ছন্দে যাপন করিয়/ছিলেন কট, কিন্তু তিনি 
কখনও এ সকল স্তখে আঁসন্ত হয়েন নাই । তিনি 
সর্পবদাই বন্ধুবর্গকে বলিতেন, 'পাপময় পৃণিবীতে কিছুই 
স্থির নহে, কিছুই সত্য নহে, সকালই অস্থায়ী, সকলই 
অসতা ! জীবন, কা্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণোতপন্ন অগিকণার ন্যায় 
প্রঙ্থলিত হইয়। অচিরে বিলয় প্রাপ্ত হয়। কে জানে 
কোথা হইতে এ জীবন আসিল ও কোথায় গমন 
করিবে ?”  ধখনই তিনি কোন বুদ্ব,আতুর বা মৃত 
বাক্তিকে দর্শন করিতেন, তখনই তিনি ভাবিতেন, গনুষ্য 
মাত্রই এইরূপ জরা, রেঁগ ও মরণের অধীন, এ দেহের 
গৌরব বুখা। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি 


বুদ্ধ,শধ্ক্যসিংহ। ৩৩ 


একেবারে বাহাজ্ছানশূন্য হইতেন। শ্াজা পুঞ্জের মান- 
সিক অবস্থার এতাদৃশ পরিরর্তন 'অবগণ্ত হইয়া তাভাকে 
এ চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য নান। চেষ্ট! করিতে? 
লাগিলেন। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই নিঘল-হঈলণ. 

উনত্রিংশবর্ধ বয়ঃক্রম কালে একদা শ্রীক্যসিংহ 
এক করুষকের কুটারে গমন করিয়াছিলেন । তথায় তাহার 
ও তপরিবারের নিতান্ত ছুরবস্থা দর্শনে, আতসাত্র 


রি 


বাগিত চিন্ডে সা"সারিক অশিত্য সুখের বিষগ্ক চিন্তা 
চরিতে কবিতে উদ্যানমধ্যস্থ একজন্মুবৃক্ষতলে উপবেশন 
করিলেন । াক্ষের ছায়ায় বসিয়। জগতের হাদি, অন্ছু 
* মনুলোর ক্ষণস্থায়ী ভ্রখের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, 
এমন সমর এক সঙন্গাষী ভীহার নয়নপথে পতিভ হই- 
€ান। উভার প্রশান্ত ভিতে সন্তেষ্র পূণ বিকাশ 
এনালোঁকন করিয়া যুরাঁজ মনে মনে ভাপিলেন সন্গযাসা- 
এন সর্্নাশকৃষ্ট ।* ইহাই গ্রশংস্নায় এবং ইহাই 
শগ্রুসরণীয়! সন্গাসি-জীবন সকলের পৃক্ষে শোয়ঃ এবং 
সপ্বকালে বিচ্কগণকুর্তক প্রশংসিত । এইরপ চিন্ত। 
করিরা সন্গযানধন্ম অবলম্বন করিতে ক্ষৃতসঙ্কল্প হইলেন ও 
গহে আসিয়া পিত। ও সহ্ধন্মিপীগণের নিকট আপনার 
কঠোর অভিগ্রীর ব্যক্ত করিলেন। তীহারা তাহাকে 
নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়”্এ সংকল্প হইতে নিবৃত্ত 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোপা প্রেমপুর্ণ 


৩৪ আধ্য-৫রিত 


বচনে কত*বুঝাঁইলেস, হৃদয়বিদারক নানাপ্রকার খেদ ও 
আর্নাদ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুই শুনিলেন ন1। 
'ধর্থের জন্য উন্মন্ত হইয়া সেই দিন দিপ্রহর রজনীকালে 
নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শঘ্যা হইতে গাত্রোথান করিলেন, 
এবং অশ্বশালা হইতে এক ঝ।যুবেগগাধী বলবান্‌ তুরজম 
গ্রহণ কন্পিরা তাহাতে আারোহ্ণপুরঃসর সংসারের মায়! 
ও' সুখের আলর স্ুরম্য রাজপ্রসাদ পরিত্য।গ পৃব্বক 
জীবের মঙ্গল সাধনোদ্দেশে ঈপ্িত সন্যাসাবলন্বে বাজ 
করিলেন। রক্ষকগণ সকলেই শিত্রিত ছিল, সুতরা' 
কেহ এ বৃন্তান্ত জাশিতে পারিল ন। | কেবলমাজে অশ্ব 
পাল সনভিব্যাহারে সমস্ত রাঁজি টার এ বিপ্ 
সন্ুলং কাননপথ অভিবাহন করিঘ। প্রত্যুষে অশ হা 
অবরে।তণ করিলেন এবং অআশরক্ষকাকে আয় বনুসুজা 
্ুবর্শ-হীরকখচিত গাাভিরণ সকল দান করিয়া কপিল- 
বাস্ত্র নগরে পুনঃ প্রেরণ করিলেনশ কহিলেন, “পিত। 
ও নন্ধুবর্গকে কহিবে তাহারা যেন ামার শিমিত শোক 
কূল না হয়েন। তবচ্ভানলাভ হইলেই আমি প্রত্যাবন্ঠন 
করিয়! তাহাদিগকে দর্শন করিৰ। 
ভত্য প্রস্থান করিলে, তিনি সেই স্থানেই শিখ'- 
চ্চেদন ও রাজৰেশ পরিত্যাগ পুর্ববক গৈরিকবসন পরি- 
ধাঁন ১ | তিনি প্রথমে ভৈ ভাল নামক নগরে গমন 
করিয়। ভিন শত শ্লিষ্য-বেষ্িত একজন স্বিখ্যাতি ও 
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স্থপঞ্ডিত ব্রাঙ্গণের নিকট জ্ঞানধম্ম শিক্ষা করিতে 
লাগিলেন । কিন্তু তীহার নিকট যৈ উপদেশ লাভ 
করিলেন তাহাতে তাহার নম্যক তৃপ্তি হুইল না। অর্থান 
ার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাওয়। ফায় এমন ঘোন 
সদুপদেশ প্রাপ্ত হইলেন না। তখন মগধ-দেশের 
রাজধানী রাজগৃহ নগরের অপর এব আঙ্গণ জআচাধ্যের 
নিকট গমন করিলেন। কিন্তু তাহার নিকিটেও এরূপ 
ঈপ্সিত ফল লাভের সম্ভ।বন। নাই দেখিয়া, তথা হউতে 
প্রস্থান করিলেন। মগ্ধরাদ বি্ষলার তাহাকে রাখিবার 
জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি কিছুতেই 
থাকিলেন না । এই ম্থানে তিনি স্বমতানুষায়ী পাঁচ জন 
শিষা গ্র!পণ্ত ভয়েম | 

শানাসিংহ রাজগুভ *নগর পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চ 
শিধা সসভিব্যাহারে শিকটবন্তী এক কাননে ছয় বশুসর 
তি কঠোর তপগ্নাধন করেন। ছয় বৎসর অতীত 
ভইলে, তাভার মনে বিশ্বাস জন্মিল “তাপসত্রত আত্বাকে 
শান্ত এবং মনকে পরিশুদ্ধ না করিয়া বরং ধর্দপথের 
বাঁধাত ও বাধান্গরূপ হইয়। উঠে ।* আরও তিনি দেখি- 
লেন যে, অনাভারে তীহার শরাঁর অত্যন্ত দুর্বল ভইয়াছে 
এবং বুদ্ধিরও অল্পতা হইতেছে। তখন তিনি এতাপস- 
ব্রতের কঠোর নিয়মাদি পরিত্যাগ করিয়া উত্তমূপ 
পানভোজন আরন্ত করিলেন। তত্দর্শনে তদীয় শিষ্যগণ 
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ধর্্মতাগী বিবেচনাধু* তাহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
গেল। তাহাতে দ্তিনি কিছুমাত্র ছুঃখ বাঁ অপমান বোঁধ 
করিলেন না। প্রত্যুত তদবধি নির্জনে থাঁকিয়া অনন্য- 
মনে ধশ্মালোর্চনা করিতে ল।থিলেন ; ত্রাঙ্গণ আচাধ্য- 
গণের জঙ্কীর্ণ মতসনূহ ও কঠোর তাপসব্রত মনুষ্যবর্গকে 
যুক্তি, প্রদান করিতে পারে লা, এই বিশাপ ক্রমে ক্রমে 
তাহ র হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়। গেল। তখন মুক্তির প্রশস্ত 
গথ কি,কি করিলে ম [নবগণ ছুঃখময় সংশারে রর ছুঃখ-. 
ধাশি হইতে বিমুক্ত হইতে পারে এই চিন্ত। তাহার মনে 
*লবতী হইল । বদি চিন্ত। করিষা মাহ! স্থির 
করিলেন, তাহাই যে মুক্তির একমাজ পণ, ভাঙতে 
তাহার" কিনুমাত্র সন্দেহ রহিল ন্ন।। এই সমর ভইতে 
তিনি “বুদ্ধ” অর্থাৎ জ্ঞানী নাঁদ প্রাপ্ত ভইলেন তখন 
তাভার বয়্ঃক্রম ৩৬ বস মাত্র। মহধিকপিলকৃত 
সাংখ্াদর্শনই উহার এই নৃতন ধন্ধের খুল ভিডি। 
এন্সদণে তাহার এই ধর্মমত পৃথিবীস্থ মনুষ্যবগেষি 
নিকট প্রচার করিবার নিমিন্ধ উত্স্ৃক হউলেন। মন্ুব্য- 
74 অজ্ঞান-কুপে পিমগ্ন রহিয়াছে ও আলীক খঙ্ছে 
পশ্ধাস করিয়। প্রকৃত পথের অনুসন্ধণ করিতেছে না 
(দখিয়া, তাহাদিগকে সতাধন্ শিক্ষা দিবার জন্য ব্যগ্জ 
হইলেন। এই উদ্দেশে তিনি গ্রথমে বিদ্যা ও ধর্ম্দা- 
লোঢনার প্রধান স্থান .বারাণসী নগরে গধন করিলেন। 
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তথায় প্রথসে পূর্ব্ব পরিত্যক্ত সেই/পঞ্চ শিশ্কাকে তীহার 
ধন্মে দীক্ষিত করিলেন । ক্রমে 'সহত্র সহজ নগরবাসা 
তাহার ধন্ম গ্রহণ করিল । তথা হইতে ছয় জন শিষ্যকে 
সঙ্গে লইয়। রাজগৃহ নগরে গমন বকরেন। তত্রত্য 
কালান্তক নামক "প্রসিদ্ধ মঠে তিনি একটা গভীর 
ভ[বরস-সমদ্দিত ও নীতিগর্ভ বক্তৃতা" করিয়া খ্যা [ভিলাত 
করেন, এবং কাত্যায়ন প্রভৃতি কতিপয় প্রধান [ব্যাক্তিকে 
নিচাঁরে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনরন করেন। পঝে 
শ্রাবস্তী নগরে গমন করিয়া ধশ্মসূত প্রচার ও ৫কাশলের 
রাজ! প্রদেনজিৎ প্রভৃতি অনেক প্রধান অধান ব্যক্তিকে 
এ নব ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই প্রকারে মথুরা, 
উজ্জয়িনী, কামরূপ ও বিদ্ধ্য।চল প্রভৃতি পরিভ্রমণ "করিয়া 
বন্ততর লোককে স্বীয় “ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। 
এগার উত্তর ও দক্ষিণ তীরস্থ রাজাদিগের মধ্যে ভয়ানক 
পিবাদ ছিল, তিনি সই বিবাদ ভগ্ন করির। দিয়। তীহ- 
দিগকে স্বমতে আনয়ন করেন। 

মহারাজ শুদ্ধোদন তাহাকে কপিলবাস্ততে আনি- 
বার জন্য একবার আট জন দূত চ্প্ররণ করিয়াছিলেন, , 
কিন্তু তাহার। শাক্যসিংহের স্থমধুর বক্তৃতা শ্রবণে ভুলিয়।' 
গেল ও তাহার ধর্থে দীক্ষিত হইয়া তাহার সহিত বাস 
করিতে লাগিল। পরে রাজী চর্কনামা একজন মন্ত্রীকে 
পাঠাইয়৷ দিলেন। তিনিও দুতগণের শ্যায় শাক্যসিংহের 
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ধন্দ্দে দীক্ষিত হুইয়া সাহার সহিত বাস করিতে লাগি- 
লেন। পরিশেষে রাজা কপিলবাস্ততে' ন্যগ্রোধ নামক 
এক বিহার নিন্মাণ করিয়! তথায় পুক্রকে আনয়ন করি- 
লেন'। “বুদ্ধ” আখ্যা প্রাপ্ত হইবার দ্বাদশ বসর পরে 
তিনি এ বিহারে আসিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
তথায় আঁসিয়। তির্নি শাক্যবংশীর সকলকেই স্বমতাবলম্বী 
এ [ছিলেন । 

ই প্রকারে তিনি এক নৃতন ধর্মের স্থষ্টি ও প্রচার 
ক ৮০ বশসর বয়ঃক্রমকালে উদরামযন রোগে 
আক্রান্ত ভইয় প্রণত্যাগ করেন। কেহ কেহ আস- 
মের আন্তঃপাতী কুশীগাম ও কেহ কেহ বারাণ্সা ও 
পাটনার মপ্যবন্ধী গণ্ক নদীতটরস্থ কুশীনগর ভাভার 
ৃত্যুস্থান বলিয়। নির্দেশ করেল । তাঁহার অনুমতিক্রমে 
তাহার মৃতদেহ ততকালান সম্াটদিগের রীতভ্যনুসারে 
দাহ করা হয়। চিতাভস্ম লইয়া মগধ, প্রয়াগ, কপি- 
লবাস্ত্র প্রভৃতি অস্্র দেশের লোকেরা পরস্পর বিবাদ 
করিয়! ঘোরতর যুদ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল । 
"পরিশেষে এক ব্রাঙ্গণ এ ভন্ম আটভাগে বিভক্ত করিয়। 
“দিয়। বিবাদ মিটাইয়। দেন। সকলেই আপন আপন 
দেশে এ ভক্মোপরি এক এক চৈত্য নির্মাণ করেন। 
এঁ ভন্মবিভাগকারী ব্রহ্মিণ ভস্মপাত্র ও অপর এক ব্যক্তি 
চিতাবশিষ্ট অঙ্গার লইয়া তছুপরি পুথক্‌ পৃথক্‌ চৈত্য 
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নিম্মীণ করিয়াছিলেন। এ সকল চৈত্রের কয়েকটা জদ্ভাপি 
বর্তমান রহিয়াছে,। কথিত আছে, তীহার চারিটি দন্ত 
এতদ্েশের স্থানে স্থানে নীত হইয়াছিল। বৌদ্ধধন্্মীবলম্থি* 
গণ এ দস্ত অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেনু।,. 

শাক্যসিংহ রাজকুলে সমুদ্তুত হইলেন বটে, 
কিন্তু তিনি বৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ, রুক্ষতলে বসয়াই 
সননযাসংশ্ম অবলম্বন ও বুক্ষতলে বসিয়াই মান-দীলা 
সংবরণ করিয়াছিলেন। উহার প্রচারিত ধর্ম লোকের 
এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল 'যে, তত্কালে অপর সকল' 
ধন্মই নিস্তেজ হইয়া! গিয়।ছিল ; হিন্দুধর্দও ল্লুপ্তপ্রার 
হউয়/ভিল। অদটাপি পঁয়তালিশ কোটা মনুষ্যকে বৌদ্ধ- 
ধন্ম(বলম্বনে চলিতে দেখা যাঁয়। পুথিবীতে কেনি 
ধন্মাবলম্মী লোক এত অধিক নাই। 

শাক্যসিংহ কেবল মাঁতর বৌদ্ধদিগের পুজ্য নহেন। 

হিন্দুরাও তাহার গতি সবিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়। 
থকেন। ভিন্দুশাস্্রকারেরা বুদ্ধকে নিষুর অবতার বলি 
বর্ণনা করিরাছেন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ 
নৃহে,-একটি অংশ মাত্র ! 


. শক্করাচার্ধ্য। 


সহ বসরেরও অধিক গর্ত হইল শঙ্করাচা্য্য 
মালবর প্রদেশের নান্বুরী-ব্রাঙ্ষণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
কেই” কেহ বলেন, তিনি কর্ণাট দেশান্তর্গত তুগভদ্রা- 
নদীতীরব্তী শিক্গাভেরী নামক নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। সর্বশান্ত্রবিশার' শিবগুর তাহার পিতা। 
আষ্টমবর্ষে উপনয়ন সংস্কীরের পর তিনি বেদাধ্যয়নে 
প্রবৃত্ত হয়েন। তীহার এরূপ চমতকার মেধা, স্তৃতীক্ষ 
কুদ্ধি ও দৃঢ় অধ্যবসায় ছিল থে, তিনি দ্বাদশবষ বয়ঃক্রম 
মধ্যে সর্ববশান্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়।ছিলেন। কেহ 
কেহ বলেন পঞ্চমবসর বয়সে তাহার উপনয়ন হয় ও 
আষ্মবর্ষ বয়ঃক্রমের মধ তিনি রেদাদি সমস্ত অধ্যয়ন 
করিয়। গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তিনি নিখিল 
বেদ এবং সকল প্রকার দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য ও 
অলঙ্কার প্রভৃতি সরল শাস্ত্রে স্থপপ্িত হইয়াছিলেন। 
সাঙ্য, পাতগ্রল, গ্রভৃতি, তর্কশান্ত্র অতি মনোযোগের 
সহিত পাঠ করিতেন এবং সেই সকল হইতে তর্কজাল 
উত্থাপিত করিয়। মহাপপ্ডিতদিগকেও পরাজিত করিতেম। 
অতি স্তৃকুমার বয়সে তাহার এতার্ুশী তীক্ষ বুদ্ধি, অসা- 
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মান্য বিদ্যা ও প্রৌঢ়োচিত বিজ্ঞর্তা দর্শনে সকলেই 
বিশ্ময়াপন্ন হইয়া'ছিলেন। | 

কথিত আছে, শঙ্করাচাধ্য প্রথম বগসর বয়ংক্র্ম 
কালে মাতৃভাষার 'বর্ণমালা মুখে মুখে শিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। দ্বিতীয়বর্ষে লিখিত ব্রণ সকল চিনিয়া' পড়িতে 
শিখিয়াছিলেন এবং তৃতীয় বৎসরে কাব্য ও পুরাঁণ সুবল 
শুনিয় শুনিয়া শিখিতে আরম্ত করেন। তুীছাঁর এরূপ 
চমত্কার স্মরণশক্তি ছিল যে, যাহা একবার শুঁনিতেন, 
তাভ।ই তাহার কণস্থ হইত। তীঙ্গাকে শিখাইখার জন্য 
গুরুকে অণুমাত্র কষ্ট পাইতে হইত না, বরং ভাহারদারা 
গুরুর জনেক শ্রমের লাঘব হইত । তিনি অনেক সময়ে 
সহাধ্যাম়ীদিগকে পাঠ বলিয়া দিতেন । 

অতি অল্প বয়সে ত্রান্কার পিতার পরলোক প্রাপ্তি 
ভ্ঘ। কেহ কেহ বলেন, ভিন বৎসর বয়সে তিনি পিতৃ- 
ভীন 'হইয়।ছিলেন।* অস্টগ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে 
তিনি গৃহকাধ্য দেখিতে বাধ্য হয়েন। সেই বয়সেই 
সংসারের সমুদায় ভার তাহার উপর পড়িল। এমন 
অর্থ সঙ্গতি ছিল ন! যে, তদ্দারা "অনায়াসে দ্িনপাতি 
হইতে পীরে, সুতরাং তাহাকে জীননোপায় সংস্থান 
ও সাংসারিক সমুদায় কার্বা সমীধা করিতে হইত। 
শক্করাচাধ্য এরূপ দুরবস্থা গাড়িয়াও বিদ্যা শিক্ষায় 
বিরত হয়েন নাই।- ধে অবসর পাঁইতেন, তাহা কেবল 
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বি্ভাশিক্ষাতেই যাশন করিতেন, ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম 
করিতেন না। 
তাহার যশঃসৌরভ চতুদ্দিকে পরিব্যাঁড হইয়াছিল ; 
ভূপতিগণও দর্শনার্থী হইরা তাহার গৃহে আসিতে 
লাগিলেন। স্বয়ং কেরলাধিপতি তাহার গ্রহে আগ- 
মন করিয়। বিবিধ ধন্মোপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তিনি তাহাকে প্রচুর অর্থ দিনার চেষ্টা করিরাছিলেন, 
কিন্তু অর্থে তাহার কিছুসাত্র লোভ ছিল না; তিনি 
সে সকল গ্রহণ না কারয়। কহিলেন, “এ সকল ধন 
দরিউ্রদিগকে দান করুন জামার উহ্তাতে গুয়ে ভন নাই 1৮ 
শঙ্করের মাভা ভহির ৩৩৭ এপ সখী জইয়াঁছিলেন 
ষে,শ্তিনি একদিনও নৈধবাজনিত কষ্ট কিছুমাত্র অনুভব 
করেন নাই । ৰ 
অতি অল্প বরসে সন্গাসপন্মগণে উজার অতন্ত 


অভিলাষ হউয়াছিল | তিমি মনে" মনে শ্টির কবিয়া" 
ছিলেন, অক্ষতদার হইয়। 4 ও ধর্মচিন্তা য় 
জীবন অভিনাহিত কনিনেন। মাভার ন্সেহপুণ কাতর 
বাক্য শ্রাবণে ভগ্কাঁলে স্বীয় অভিপ্রায় সাধনে সমর্থ 


হয়েন নাই। ভিনি মে ী সাধনে আপাতিতও 
বিরত হইলেন বটে, কিন্তু দার পরিঞহ করিলেন না। 
কিরূপে মাতার অনুমঠি গ্রহণ করিবেন, নিয়ত তাহার, 
স্থবিধ। অদ্বেষণ করিতে লাগিলেন । 


শঙ্করাঠীর্য্য | ৪ 


একদা শঙ্করাঁচার্ধ্য মাতার সহিষ্ঠ গ্রামের অনতি- 
দুরে কোন আত্বীয়ভবনে গমন ক্রিয়াঁছিলেন। পথি- 
মধ্যে একটা ক্ষুদ্র নদী ছিল। সেই ঘদীর জল নিতান্ত" 
অল্প, এজন্য সকলে অনায়াসে তাহার পারে" যাইতে 
পারিত; নৌকার প্রয়োজন হইত না। শুঙ্ষরাচার্্য 
গমন্‌ কালে অনায়াসে নদা পার ভইয়। গেলেন, কুন্ত 
প্রত্যাগুমনসময়ে দেখিলেন বুষির জলে নঘরী, পরিপূর্ণ 
হইয়াছে, পার হইবার কোন উপাঁর নাই। ক্ষণকাঁল, 
চিন্ত। করিয়। তাহার! পার হইবার জন্য নদাগর্ভে অবতরণ 
করিলেন। কিন্তু নদীর জল এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, 
কিছুদুর গেলেই তাাদিগের ক পর্যন্ত নিমগ্ন হইয়া 
গেল। প্রবল জোতে *তভাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া 
যাইবার উপক্রম করিলে, মাত। প্ুজ্রের জাবনাশঙ্কায় 
নিতীন্ত ভীতা ও কাঁতপা ভইলেন । শঙ্করাঁচার্ধয মনো- 
(িলাষ পুর্ণ জবার উপ্পযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়। জনকে 
কনিলেন “মাতিঃ! যদি জাপনি আমাকে সন্গাপধন্ম 
গ্রহণে অনুমতি করেন, তবে এই বিষম সঙ্কট হইতে 
আমাদিগের প্রাণরক্ষ। হইতে পাকে, নতুবা এ বিপদ 
হইতে উদ্ধার হইবার উপায়ান্তরদ্নাই। ইঈশর সন্নযাসীর 
প্রতি "নিতান্ত সদয়। ভাপনি আঁমাকে সন সধশ্ম 
গ্রহণে অনুমতি দিলে, তিনি *আমাদিগকে রক্ষ। করি- 
বেন।” জননী এই বিপদ কালে বিবেচনার অবসর ন1 
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পাইয়। পুজের জীবনরক্ষার্থ অগত্যা তাহাতে সম্মত 
হইলেন। শঙ্করাচার্ধ্য যেন দ্বিগুণ বল লাভ করিয়া 
মাতাকে পৃষ্ঠে বছন করিয়া সন্তরণ দ্বারা নদী পার হই? 
লেন। পরে আত্বীয়গণের প্রতি মাতার রক্ষণাবেক্ষ' %ঃ 
ভার দিয়া সময়ে সময়ে দেখা দিবেন ইত্যাদি ব-নয়া 
মাতাকে আশস্ত করিলেন এবং প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করির 
ঈপ্পিত প্রদেশে গমন করিলেন । 

.. তিনি প্রথমে কর্ণট দেশে গগন পৃর্বক তথায় 
কিয়গুকাল অনপ্থিতি করিয়া বিবিব ধর্মশান্স ও দর্শন 
শান্্র শিক্ষা করিলেন। সেই স্থানে তিনি নৌদ্ধধর্ধা- 
শাস্সও শিক্ষা করিয়াছিলেন । 'সকল শাজ্স পাঠ করিয়। 
তাহার মনে দু বিশ্বাস জন্মিল যে, এক অনাদি অনন্ত 
ঈশ্বর এই জগতের মুল। তিনি দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন 
শাস্্রকারেরা কেহ নিঞু, কেহ শিব, কেভ শক্তিকে 
জগণ্ড কর্ত। বলিয়া? নির্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্ছু 
তাহার থে পনস্পর বিভিন্ন নহেন, তাহাও এ সকল 
শাস্ত্রকাঁরের! স্প্ঁ প্রকাশ করিয়াছেন। তীহার মনে 
ইহাও বিশ্বাস জন্দিন যে প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞানে সামান্য 
সবংপিগুকে উপাসনা করিলেও ঈশ্বরোপাসনার ফললাভ 
হয়। ভিন্ন ভিন্ন ধন্মশাস্ত্রে যে সকল পরস্পর বিরোধী 
ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, তীহার স্থৃতরীক্ষবুদ্ধিতে সে সকলই 
সমান বোধ হইল।, কিন্তু বৌদ্ধদিগের “ইশ্বর নাই” 
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বাক্য তাহার .নিতান্ত অসহা হইল।” সে সময় বৌদ্ব- 
ধর্মী ভারতবর্ষের "সর্বত্র পরিব্যাপ্তু হইয়াঁছল ; এবং 
ওন্দুধন্নের এমন ছুরবস্থা হইয়াছিল 'যে, ষদ্দি'সে সময় 
শহরাচাধ্যের হ্যায় কৌন অসাধারণ বুদ্ধিশাল হিনদুধর্ষোর 
রিরক্ষক রূপে জন্দগ্রহণ ন! করি? তন, তা হইলে 
অতি. অল্প দিনেই উহা এককালে *লয়গ্রাপ্ত : হহ্স। 
ণঙ্গরাচধ্য স্বধন্মের ঈদৃশী ছুর্দশ। দর্শন করিক়া বৌদ্ধ- 
শ্বকে একেষারে ভারতবর্ষ হইতে বিডুরিত করিব ভচ্থা. 
ফভসঙ্কহ্লী হইলেন। র 
কার্ধীপুরের অধিপতি হিমশীতল নরপতি কেদ্ধ- 
ধম্মের নিতান্ত পক্ষপচতী ছিলেন। প্রধান ধান, 
বৌদ্ধপঞ্ডিত তাহার সম্ভা পরিপুর্ণ খাকিত। শরা- 
পর্পা প্রামে সেই স্থানে গমন করিয়া ঝেদ্বপর্শোর 
সলীকতার ' কথা প্রকাশ করিলে, রাজা ও পণ্ডিত" 
দ€&ুলা নিতান্ত ক্রুদ্দ*ভইলেন। শঙ্করাচাব্য বিচারের 
গার্থন। কাঁরলে, রাজ। রোষ্পরবশ হইয়া কহিলেন, 
'বৌদ্ধবন্মের অলীকতা প্রমাণ করিবার চে করা 
নামান্য ধৃষ্টতার বন্ধ নহে 1” পরিশেষে অনেক বাঁদানু- 
দের প্‌র স্থির হইল, যিনি বারে পরাস্ত হইবেন 
গাহাকে ঘানি টানা দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সুজা 
না স্থান হইতে প্রধান প্রধান বৌদ্বপুরো হিতগণকে 
সামন্ত্রণ করিয়। আনয়ন করিলেন। 'তাহাদিগের সহিত 
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শঞ্করাচার্গের অঙ্গেক বিচার হইল। তাঁহার অকাট্য 
যুক্তিবলে বৌদ্ধদ্িগের কুট তর্কজাল 'ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 
গেল, সকল পঞ্চিতিকেই তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার 
করিতে হইল । রাজ! তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড প্রদান 
করিয় স্বয়ং শঙ্করাচার্ধোর মতের অনুবত্তী হইলেন। 
শ্হ্করাচাধ্যের এই বিজয় বিবরণ শিবকার্ধী নামক 
শ্াশানেশ্খর শিনের দ্বরদেশে ও ভগবতাণদীর তিরস্থিত 
_.তেরুক্োভেক্লির দেবমন্দিরে প্রস্তরফলকে অঙ্কিত 
আছে। কাঞ্চাপুর হ্টাতে ঠিনি তিরুপতিনামক স্থানে 
যাত্র। করেন। সেখানেও ভিনি বিখ্াতি শৌদ্ধপঙ্ডিতমণ্ড- 
লাকে বিচারে পরাস্ত করিয়।চিলেন ! এই প্রকারে 
দর্ষিণ দেশের সমস্ত প্রাদেশ" পরাজয় করিয়া পশ্চি- 
মোনর গ্রাদেশ জয় করিবার জন্য যাত্র। করিলেন এবং 
বিদ্ধাচল পার হউয়। বারাণসী নগরে উপস্থিত হইলেন 
ও তত্রভা বিশিধদর্শনশাস্্-গ্রোঞেতা স্প্রাসিদ্ধ নন্দন 
মিশ্রাোকে বিচারে পরাজিত করিলেন। এই প্রকারে 
তিনি কাশ্মীর বল্লভীপুর প্রভৃতি উত্তর ও পশ্চিম দেশীয় 
সমস্ত গ্রদেশে জরলাভ করিয়া কর্ণাট দেশে প্রত্যাগমন 
করিলেন। পুনরার দক্ষিণ দেশের সকল স্থান ভ্রমণ 
ও ,স্থানে স্থানে বতর কীর্তি স্থাপন পুর্ববক তথা 
হইতে উত্তর ও পুর্ববদেশে যাত্রা করিয়া নেপাল, কাম-। 
রূপ প্রভৃতি দেশের পঙ্ডডিতবর্গকে পরাজিত করিলেন , 
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পরিশেষে কাঁশ্ীররাজ্যে গমন রিয়া সরশ্বতীগীহে 
কিঞ্চিতৎকাঁল অবস্থিতি করিয়া, দ্বাত্রিংশই বৎসর বয়ঃক্রম- 
কালে কেদাঁরনাথে মানবলীলা সংবরণ করেন। কেহ 
কেহ বলেন, তিনি বন দেশে ধাত্রা করিয়াছিলেন, "তথা 
হইতে আর প্রত্যাগত হয়েন নাই। 
এই অল্পকাল মধ্যে তিনি নানা শ্টান্্ে পারদর্শী হইয়। 
ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ পুর্ববক ঞ্রিতমগুলীকে 
রাজিত করিয়া অদ্বৈতবাদের প্রচলন, স্থ|নে স্থানে মঠ 
স্থাপন করিয়া বেদাস্ঠের চর্ট বৃদ্ধি এবং বেদান্তদশন 
কঠাদি উপনিষদ ও শীমন্তগব্দগীত। প্রভৃতি গ্রস্থসমূভের 
ভাধা ও কয্রেকখানি উতরুষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতে 
চিরল্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। না জানি দীর্ঘজীবী হইলে 
তিনি কি করিতেন ! শঙ্করাচাঁধা জন্ম গ্রহণ না করিলে 
এতদিন হিন্দুধশ্মের চিহ্ন থাকিত কি না জন্দেহ। হিন্টু- 
ধন্ম শঙ্গরাচাধ্যের শনকট যেরূপ খণী আছে, আর 
কাহারও নিকট সেরূপ খণী নহে। অদ্বৈতবাদ মত 
প্রচলিত করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল, কিন্তু তিনি 
ব্লিভেন যাহার! তাহা বুঝিতে * অসমর্থ তাহাদের 
শিবাদির উপাঁসন| করা উচিত সেই জন্য তিনি অনেক: 
স্থানে অনেক দেবদেবার মৃ্তিস্থাপন করিয়াছিলেন । 
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: প্রায় বাইশ শত বৎসর পুর্বে রাজনীতি-বিশারদ 
পণ্িতবর চাণক্য বর্তমান ছিলেন। তিনি অতি কদাকার 
ও স্বর্ণ ছিলেন। কিন্তু প্রতিভা ও অধ্যবসায় প্রভৃতি 
গুণে বোধ হয় কেহই তাহার সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি 
'ধাহা করিব মনে করিতেন, তাহা সম্পন্ন না করিয়া কখন 
নিৃধ হইতেন না। দুট অধ্যবসায় ও তীক্ষ বুদ্ধিবলে তিনি 
প্রবল-এরতাপ মহানন্দ নরপতিকে সবধশ ধ্বংস করিয়। 
চন্দরপটপ্তকে মগবসিংহামন প্রদান করিয়াছিলেন এধ" 
প্রভুভক্ত ও অসাধারণ বুদ্ধিমান মন্ত্র রাক্মসকে আহ 
করিম চন্্রপ্তণ্ডের মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। 

»'ঘকা বেদাদি শাস্ত্াধ্যয়ন সমাপনানম্তর গুরুগৃহ 
ভে প্রুত্/ঠাগত হইয়। বিবাহ কাঁরহে যাইতেছিলেন, 
পরপিমূধ্যে কুশানুরবিদ্ধ হইয়া তাহার পদতল কাটিয়া 
গেল; শ্বৃতরাং ক্ষতাশৌচ নিবন্ধন তকালে তীহার বিবাহ 
হইতে পারিল ন। ইহাতে তিনি অতিমাত্র ত্ুদ্ধ হইয়। 
প্রান্তর কুশশুণ্য করিতে প্রতিজ্ঞ। করিয়া অনন্থমনে কুশ 
উত্তোলন পূর্বক তাহার মুলে তক্র ঢালিয়া দিতে 
লাগিলেন। মহানন্দের অন্যতর মন্ত্রী শকটার এই 


চক্জাকা। 8৯ 


বাপার নিরীক্ষণ করিয়া সবিষ্ময়ে জিজ্ঞাস» করিলেন, 
“আপনি কি নিমিত্ত একাকী প্রান্তর মধ্যে ঈদৃশ ক্লেশকর 
ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছেন ?” চাঁণক্য,.কহিলেন,“রোগ ও» 
শত্রু অতি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার প্রতি উপেক্ষা. কর! বুদ্ধি- 
মনের কর্তব্য নহে।” এই বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় প্রদান 
পূর্বক প্রতিষ্ঞাবৃস্তান্ত বর্ণন করিলেন। শক্ষটাঁর পূর্বে 
মহানন্দ ভুপতির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি শ্ু্রজাতীয় 
হুইলেও অসামান্য বুদ্ধিমান ও রাজনীতিবিশ1 [রঙ 'ছিলেন। 
ঈহাঁর স্বভাব অতিশয় উদ্ধত “ছিল, তজ্জন্য তিনি অনেক 
সময় রাজীর উপর অবথারূপে আধিপত্য প্রকাশ 
করিতেন। মহাঁনন্দও অত্যন্ত গর্বিবিত ও ক্রোধপরায়ণ 
ছিলেন। শকটারের এবংবিধ অচরণে তিনি ক্রঘে, এপি 
বিরজ্ত হইয়া উঠিরাছিলেন, যে, অবশেষে সহা করিতে 
না পারিয়া একদিন ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে সপরিবারে 
কারারুদ্ধ করেন। * এই কারাগারে মন্ত্রীর সমুদায় 
পরিবার জাহারাভাবে প্রাণ ত্যাগ করে। সেই সময় 
হইতে শকটার মনে মনে মহানন্দের বিষম শত্রু হয়েন 
ও নন্দবংশ উচ্ছেদ করিবেন বলিয়ু। প্রতিজ্ঞা করেন। , 
তিনি পুনরায় মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইয়াও সে প্রতিজ্ঞা , 
বিস্মৃত হয়েন নাই, নিয়ত অবসর অন্বেষণ করিতেছিলেন। 
চাণক্যের এই সকল কথা শ্রবঙ্থ ও তাহার ভাবভঙ্গী দর্শন 
করিয়া, তিনি বিবেচন্ধ করিলেন, ইহার তুল্য স্থিরপ্রাতিজ্ঞ 
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ও অধ্যবসায়শালী "পুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় না। স্পষ্টই 
বৌধ হইতেছে এ ব্যক্তি সাতিশয় বুদ্ধিমান, কাধ্যদক্ষ, 
কুটিল ও কোপনস্বভাব। এ ব্যক্তির সাহাধা পাইলে 
আমি অনায়াদে মহানন্দকে সবশে বিনষ্ট করিতে পারিৰ 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনম্তর চাঁণক্যকে কহিলেন, 
“মহাশয় ! যদি অনুগ্রহ করিয়া নগরে চতুষ্পাঠী নির্মাণ 
করিয়া অবৃস্থতি করিতে স্বীকৃত হয়েন, তাহা হইলে 
আমি এই দণ্ডে লোক দ্বারা প্রান্তর কুশশুন্য করিয়! 
দিতেছি” চাণকা মন্ত্রীর বচনে সম্মত হইলে, তিনি 
ততক্ষণাৎ প্রান্তর কুশশুন্য করিয়া দিলেন ও তাহাকে সঙ্গে 
লইয়া গুনে গনন করিলেন । 
নগর মধ্যে তাহার চতুষ্প।ঠী. গ্রোতিঠিত হইল । নানা 
স্থান হইতে বিদার্থিগিণ আগমন করিয়া তাহার নিকট 
অধ্যয়ন করিতে আরস্ত করিল। চাঁণকা সকল শাঙ্সে- 
রই অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। আহার বিদা। ও বুদ্ধির 
প্রতিভ! দর্শনে মকলেই তাহাকে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া 
জানিল। অতি অল্প দিনেই তীহার খ্যাতি জর্কত্র রাষ্ট্র 
হইল। 
কিরূপে রাজার গ্রতি চাণক্যের ক্রোধোতপাদন' 
করিয়। দিবেন, শকটার সর্বদীই তাহার উপায় অন্বেষণ 
করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে রাঁজার পিতৃশ্রাদ্ধের দিবস 
আসিয়৷ উপস্থিত হইল। প্রধান 'মন্ত্রী রাঁক্ষষের প্রতি 
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পাত্রীয় ব্রাহ্মণ আনিবার ভার ছিল। কিন্তু শকটার স্থীয় 
অভীষ্টসিদ্ধিবাসনায় রাক্ষসের অজ্ঞাতগ্লারে চাঁণকাকে 
পাত্রীর আসনে বসাইয়া কোন কাধ্যব্যপদেশে তথ। হইতে» 
প্রস্থান করিলেন । * পরে রাক্ষম নিমন্ত্রিত। ব্রাঙ্গণ পার্জে 
করিয়া আনিয়া দেখেন, একজন কৃষ্খবর্ণ কদাকার 
অপরিচিত ত্রা্গণ আসনে বসিয়া আছেন। দেখিবামাত্র 
বিশ্মিত হইয়! জিজ্ঞাস! করিলেন, “মহাশয় ! আপন ক 
এখানে কে আনিয়াছে ?* চাণক্য কহিলের, আমা 
শ্কটার মন্ত্রী নিমন্ত্রিত করিয়।*আনিয়াছেন । রাক্ষস এ 
গ শুনিয়। আপনার আনীত ত্রাহ্গণটাকে সঙ্গে লইয। 
বাজান নিকট গম্মন করিলেন । রাজা শ্রাদ্ধীয় সভায় 
আিতেছিলেন, রাক্ষস হাক সম্বোপন পূর্বক কহিলেন, 
“মহারাজ! আমি আপনকাঁর আদেশে ইহীকে পার্রীয 
ব্রাঙ্গণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিঃ কিন্তু 
শকটার একজন উদাসীন ব্রাঙ্গণকে আনিয়া আসনে 
বসাইরা প্রস্থান করিয়াছেন । সেই ব্রা্গণ শান্ত নুসারে 
বরণীয় হইতে পারেন না। কুঞ্চবণ, শ্যাবদন্ত, আরক্ত- 
নেত্র, ব্রা্ষণকে বরণ করিতে শ্সাপ্ত্রে নিষেধ আছে। 
অতএব এক্ষণে মহারাজের মানত অভিরুচি হয়, তাভাউ, 
করুন?” মহানন্দ নিতান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত ও শকটাবের 
প্রতি চিরবিদ্বেষসম্পন্ন ছিলেন, সৃতরাং তাহ।র "আদেশ 
বিন। শকটার একজন অপরিচিত ব্রা্গণকে বসাইয়া স্বয়ধ 


৫২ আধ্য-চরেত 


প্রস্থছন করিয়াছেন, শুনিয়া, তিনি শকটারের প্রতি 
অধিকতর কুপিত্ব হইলেন এবং দ্রতগতি শ্রাদ্ধীয় সভায় 
উপস্থিত হইয়া চীর্ণক্যের তথাবিধ কুৎসিত আকার 
দর্ননমাত্র ক্রোধে অধীর হইর। একবারে শিখাকষণ পুর্ববক 
তাহাকে আঁদন হইতে উঠাইয়া দ্িলেস। সভামধো ঈদুশ 
অপমান কেহই সহা করিতে পারে না। চাঁণক্য স্বভাবতঃ 
তেঁউস্্রী ও ক্রোধপরায়ণ, রাজা তীহ।কে যেমন উঠাইয়া 
দিলেন, অমনি তদীয় আরক্ত নয়ন ক্রোধে দ্বিগুণিত 
রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সর্ববশসীর কীপিতে লাগিল ও শিখ' 
আলুলাঁধ়িত হইল। তখন তিনি ভূতলে পদানাত করিয়! 
কহিলেন “রে ছুরাস্তা! মহানন্দ! তুই আমাকে যেমন 
নিরপরাধে অপমাণিত করিলি, তোকে ক্র উহার মুচি 
প্রতিফল পাইতে হইবে । অভে সভ্যগণ! আমার নাম 
চাঁণক্য শশ্ম।, তে(মরা সকলে সাক্ষা থাকিলে, রাজা 
তোমাদের সমক্ষে নিরপরাঁপে আমার কেশাকর্ণণ করিয়। 
অপমান করিলেন ;$ এই উন্ক্ত শিখাই নন্দবংশের কাল 
ভূজঙ্গী জানিবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যত দিন 
নন্দবংশ্ধনংস করিতে ন। পারিব, তত দিন আমার এই 
. শিখা এইল্সপই রভিবে 15 চাণক্য এই কথ। বলিয়। 
তঙল্ষণাৎ তগ।! হইতে প্রস্থান করিলেন। সভাগণ 
রাজার ঈদৃশ গঠিত ব্যবহারে সাতিশয় বিরক্ত হইয়।ও 
কিছু বলিতে না পারিয়। অধোবদনেত্রহিলেন ! 


টাগ্কক্য। ৫৩ 


চাণক্য ক্রোধে কীপিতে কাপিতে শকটটুরর ভবনে 
গমন করিয়া আনুপুর্বিক সমস্ত বর্ণন কর্রলেন। শকটার, 
মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া, স্াতিশয় আনন্দিত» 
হইলেন এবং চাপক্যের ক্রোধ বৃদ্ধি করিবার ভন্যা 
র পুর্ব দুরপস্থা ও রাজার অসদাচরণের কথা 
বলিতে লাগিলেন । সেই দিন হইতে তাহার! উভয়ে 
নন্দবংশোচ্ছেদের উপায়ান্থেষণে তত্পর হইলেন । 
চাঁণক্য শকটারের লিকট জানিতে পাবিলেন, রাজার 
আট পুর ; তন্মব্যে জেষ্ঠ চর্রীগগুই গুণবান্‌ সচ্চরি, 


টি 


ধীরও্কতি এবং শস্্ ও শাক্সবিদায় হুপঞ্ডিত। গ্রজারাও 
তাহাকে অত্যন্ত ভাল্ন(সে : কিন্তু তিনি ক্ষৌরকার 
তণরার গর্ভ-সন্ভৃহ বলিয়া অপর ভাতার ভাজাকে *দ্ৃণী। 
করে। অন্য সপ্ত পুলে কোন গুণই নাউ, ঠাহার। 
কেবল পিভার দোষভাগেরই উত্তরাধিকারী মান। 
মভানন্দের ভ্র।ত। আ্নবাথসিদ্ধি নিতাম্ত অক্ষম । রাঁজ- 
কম্মচারিদিশের মাপা কেবল রাক্ষমই যগার্থ উপযুক্ত 
বাক্তি। তিনি অতি পঞ্ডিত, চড়র ও প্রভুভক্ত 

চাণকা শকটারের মুখে এই সম্বস্ত বৃন্তান্ত আব্গত 
হইয়া, চন্দ্রগুপ্তকে সমীপে আনিঙ্ন করিলেন ও তাহাকে 
মগধ. বাজসি'হ।সনে বসাইবেন বলিয় তাহাকে ও 
স্বকীয় শিষ্যগণকে সঙ্গে লইঙ্কা অভীষ্ট স্থানে প্রন্থান 
করিলেন। 


৯ 


পপ 


৫৪ আবধ্য চুর্ষিত। 


চাণক্য রসায়ন-শান্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি এমন এক উতকট বিষ প্রস্তুত কুরিতে পারিতেন 
ণ্যে, তাহ! গাত্রপংলগ্ন হইলে মৃত্যু হয়। কগিত আছে, 
চাণক্য রাজা, ও রাজতনয়দিগের জন্য শকটারের 
নিকট বিষস-শ্লিষ্ট কিঞ্চিৎ নিম্মলচ পাঠাইয়া দেন। 
এ নিম্মাল্য স্পর্শে রাজা ও রাজতনয়গণের মৃত্যু হয়। 
কেখ কেহ বলেন, শকটার স্বয়ং মহানন্দকে বিনষ্ট 
করেন; তীয় পুত্রগণ কিছুদিন রাজা করিলে, চাণক্য 
চন্দ্রগুপ্ত সহ মিলিত হইফ। তাহাদিগকে নষ্ট করেন । 
রাজ ও রাজতনয়েরা সকলেই পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হইলে, 
মপ্রিবর রাঁক্ষন মহানন্দেক জাত, সর্ববার্থসিদ্ধিকে 
রাজসিঃভাসনে বসাইলেন। 

সৈম্ব্তিরেকে মগধসিংহাসন অধিকার কক! 
অসাধ্য দেখিরা, চাণক্য তৎসংগ্রথার্থ বিছুক।ল দেশে 
দেশে ভ্রমণ করির়। বেড়াইলেন। , পরিশেষে পবনতক 
নামক এক জন বন্য রাজার সহিত হাতার আলাপ 
হইল । নন্দরাজ্য ভস্তগত হইলে ভাভাকে আ্দীঘশ দান 
করিবেন প্রতিশ্রুত, হইয়া, চাণক্য ইহার নিকট সাহাষ্য 
প্রার্থনা! করিলেন। পূর্বক স্বভাবতঃ অত্যন্ত লোভ- 
পরতন্্র ছিলেন, সহজেই চাঁণকোর প্রস্তাধে সম্মতি 
দন করিলেন এবং তাহাব সহিত যে মকল খ্রেচ্ছ রাজা- 
দিগের সৌহাদ্দ ছিল, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়। পুল 


চাঁকা । ৫৫ 


মলয়কেতু ও ভ্রাতা! বৈরাধকসহ যুদ্রযাত্র! “করিলেন । 
এইরূপে চাঁণক্য' অসংখ্য সৈন্যসামস্ত' লইয়া কতিপয় 
দিবস মধ্যে কুস্থমপুর অবরোধ করিলেন। পঞ্চদশ* 
দিবস ঘোরতর যুদ্ধ 'তইল, প্রত্যেক যুদ্ধে৯ নাগরিকের! 
পরাস্ত হইল। পাঁরশেষে রাজা সব্দার্থসিদ্ধি, রাজা 
রক্ষা করা ছুঃসাধ্য এবং রাঙ্ঞাচাত হইয়া” সংসারে থাকা 
নিতান্ত ক্রেশকর বিবেচন| করিয়া বৈরাগা: অবলম্বন 
পূর্বক তপোবনে প্রস্থান করিলেন। রাক্ষস মনে 
করিয়াছিলেন সর্বনার্থসিদ্ধিকে' সঙ্গে লইয়া কোন প্রবল 
নরপালের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । কিন্তু সহস! রাজার 
। নৈরাগ্য অবলম্বন তীহুর অতান্য আন্ুখের কারণ হইয়া 
উঠিল। তখন তিনি জর্দার্থসিদ্ধির অন্মসরণ করি! 
উহাকে বৈরাগ্যাশ্রম হস্তে গ্রতিনিবৃন্ত করা" আব- 
শ্যক বিবেচনা! করিলেন । পরে চন্দনদাস নামে এক 
ধমাঢা মণিকারের * নিকট আত্মপরিজন সংগোপিত্ 
করিয়া স্বয়ং সর্নবার্থসিদ্ধির উদ্দেশে তপোবন যাত্রা 
করিলেন। ঢাঁণকাপ্রেরিত ক্ষপণকবেশধারী  জীব- 
সিদ্ধি চাঁণক্যকে রাজমন্ত্রীর তপোন্বন প্রস্থান অবগত 
করিয়া শমাত্যের সহচর হইলেনখ 

চাক্য বিবেচনা করিলেন, “যদি রাক্ষস সর্বার্থ- 
সিদ্দির সহিত মিলিত হইয়াঃ কোন বলবান্‌ রাজার 
আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে রাজ্যে নানা প্রকার 


&৬ আর্যয-৫রিত | 


বিদ্ধ উপস্থিত হইবাঁর সম্ভাবনা, অতএব এই বেলাই 
তাহার সবিশেষ' উপায় করা কর্তব্য? আর সর্ববার্থ- 
“সিদ্ধি জীবিত থাকিলে, আমার নন্দকুলোচ্ছেদের 
প্রতিজ্ঞাও অসম্পূর্ণ থাকিতেছে।” এই বিবেচনা করিয়া 
তিনি সর্ববার্থসিদ্ধির বধোদ্দেশে কতিপয় সৈনিক পুরুষ 
পাঠাইয়া দ্রিলেন % রাক্ষসের তপোবনে উপস্থিত হই- 
বার পূর্বেই তাহারা সর্ববার্থসিদ্ধির প্রাণ সংহার করিল। 
রাক্ষদ এই সংবাদে সাতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং 
হতাশ ও কিংকর্তবাবিযু় ইয়া কয়েক দিবস নিশ্চেষ্ট 
ভাবে অবস্থিতি করিলেন । ৃ 
. চাণক্য মনে মনে নিবেচন। “করিলেন, “মামি দুস্তর 
প্রাতিজ্ঞা সাগর হইতে উত্তীর্ণ হুইলাঁম বটে, কিন্তু চত্দর- 
গুপ্তকে অসহায় অবস্থায় রুখিয়া যাওয়া উচিত নয়. 
ষদি মন্ত্রির রাক্ষস চন্দ্রগ্ুপ্তের মন্ত্রী হইতে, স্বীকার 
করেন, তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ট পিবাঁপদ হইতে পারেন, 
আমিও অভিলফিত প্রদেশে প্রস্থান করিতে পারি” 
ইহা ভাবিম্বা চীঁণকা রাক্ষসকে মন্্রিতবপদ গ্রহণ করিবার 
জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রতুভক্ত রাক্ষস তাহার সে 
৷ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন না। রাক্ষসের ন্যায় 
প্রভুতক্ত ব্যক্তি প্রভুর শক্রণকে বিনষ্ট করিতে না 
পারিলে কিছুতেই সুস্থ হ্ধইতে পারেন না। কেবল "এই 
উদ্দেশ সাধনাভিপ্রায়ে তিনি শক্রর দমন জন্য নানা 


চে 


"চিক । &৭ 


প্রকার চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। পরিশেজ্ঘে বিবেচনা 
করিলেন, পর্ববতকেশ্বরের সাহাষ্যই চাঁণক্যের এক: তর 
বল, স্ৃতরাং তাহাকে হস্তগত করিতে পারিলে, চাণ-: 
ক্যকে পরাভূত কর যাইতে পারিবে । "এই 'বিবেনা 
করিয়া তিনি পর্ববতকেশ্বরের নিকট গমন: : পূর্ববক 
তারে মগধসিংহাঁসনের একমাত্র ব্অধীশ্খর , করিবেন 
বলিয়া. চাঁণক্যের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া রাহা সহিত্ত 
যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন । পর্নতকেশর সমস্ত, 
রাজ্য প্রাপ্তির আশয়ে রাক্ষসের বাক্য অঁঙগীকায় 
করিলেন ও রাক্ষদকে প্রধান মন্ত্রিপদদে অভিষিস্ত 
করিয়া তাহার গ্রচতি সমস্ত কাধ্যের ভার!পণ 
করিলেন । ্‌ 

চাণক্য অসাধারণ বুদ্ধিমান ও রাজনীতি বিশারদ 
ডলেন। কেহই তাহার ধোন কাঁধোর মন্্গ্রহ করিতে 


'পারিত না, কিন্তু চিনি শত্রুপক্ষের অতি গু মন্ত্রণা 


সকলও অবগত হইতে পারিতেন। তিনি পুর্বব হইতেই 
একজন বিশ্বাা অনুচরকে রাক্ষসের নিতান্ত প্রিয় 
সভ্চর করিয়া দিগ্লাছিলেন। তাছার নিকট হইতে 
উক্ত বিবরণ অবগত হইয়া, প্রতিবিধান জন্য সর্বত্রই 
গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন । তাহারা কেহ স্ষপণক, , কেহ 
আহিতুণ্ডিক ও কেহ ভিক্ষুক সৌজিয়া কুস্মপুর ও পর্বব- 
তক রাজবাটার সর্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই 


৫৮ আর্ব্য- রিক্ত । 


স্থযোগে ঢাণক্য প্রতিদিন স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সকলেরই 
বাদ পাইতে লাগিলেন। স্থতরাং তিনি অনায়াসে 
নগরমধ্যস্থ বিপক্ষগণের বিনাশসাধনে ও পর্ববতকরাজের 
মন্ত্রণা সকর্ল অবগত হইয়া তৎুগ্রতিবিধানে সক্ষম 
হইলেন। তাহার চমগ্কার নাতিকৌশলে তদীয় 
নিতান্ত বিশ্বাসী লোকেরাই পর্বরতকেশ্বরের সর্ববাপেক্ষা 
অধিক বিশ্বাসের পাত্র হইয়। উঠিয়াছিল ; স্তরাং তিনি 
তাহার হৃদয় পধ্যস্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার 
কৌশলের আশ্চর্ধা মহিম! এই ধে, তাহারই একজন চর 
আর একজন চরকে স্বপক্ষ বলিয়। জানিংত পাশিত লা। 

রক্ষমও্ এজপ অনেক গুপ্তচর নিষুক্ত করিয়। টশ্র 
*প্তের বপসাধন জন্য নানা কৌশল অবললন কিরন 
ভিলেন। কিন্তু চাণক্যের বুদ্ধিটাভর্সে্যে তসমুদায় 
বিপরীত-ফলপ্রসূ হইয়াছিল। সে সকল চন্্রাপ্ডপ্তের 
পরিবন্তে স্বয়ং পর্ববতক ও বাক্সের গুপ্তচরগণেরই 
প্রাণবধের কাঁরণ হইয়াডিল। 

মুদ্রারাক্ষস নামক সংস্কৃত নাটকে তাহাদের কার্্য- 
প্রণালীর যেরূপ বিধরণ আছে ভাহার সংক্ষিপ্ত মন্ষর 
নিলে প্রদত্ত হইল ;---৯ 

রাক্ষস যখন দেখিলেন, একাকী পর্থবতকেশ্খর হইতে 
চন্দ্রপ্ুপ্তের পরাজর সম্ভবপর নহে, তখন তিনি কলুত, 
মলয়, কাশ্টীর, সিচ্ধু ও পারস্যারাজ্যে গ্রমন করিয়া 


চাঁনক্য।, ৫৯ 


তত্তদ্দেশের অধিপতিগণের নিকট সহায়ত প্রার্থল 
করিলেন। এ “পঞ্চ নরপতি ভীহার "সাহায্য করিতে 
সম্মত হইলে, তীহাদের সৈন্যের সহিত পর্বব্তকেশ্বরের' 
সৈন্যের মিলন করিয়া তিনি ঝুস্থমপুর অবরোধ করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাহাতে চন্্রগু্ডের প্রাঁণ- 
নাশ ও চাণক্যের সহিত তীহার ভেদলাধন হয়, .তজ্জুন্ 
তিনি, কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
কয়েকজন বিশ্বা্ী অন্ুচরকে চন্দ্রগ্ুপ্তের শিল্পী, হস্তি- 
পক, বৈদ্য ও বন্দিবূপে নিযুক্ত এবং তাহার ধসাধন 
জন্য একটী বিষকন্যা! প্রযুক্ত করিয়াছিলেন। 

চাণক্য শব্ধকম্যার ভাঁবভঙ্গী দেখিয়া তাঁহাকে 
প্রাণহন্ত্রী বলির। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তিনি পর্ধবত- 
কেশ্বরের বিশ্বাসঘাতকতা” ও ধূর্ততার শাস্তি দিবার 
উপায় অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এই উপহার প্রাপ্ত 
হইয়। তিনি অভিশয সন্তুষ্ট হইলেন ও পর্ববতকেশ্বরের 
নিকট সেই কন্যা প্রেরণ করিলেন। রাত্রি মাধ্যেই 
পর্বতকেশর নিহত হইলেন । পরে, তাহার পুজ্র মলয়- 
কেতু এখানে থাকিলে তাহাকে রাঁজ্যাদ্দ দিতে হইবে 
অতএব তাহাকেও এখান হইত্ডে দুরীকৃত করা উচিত, 
এই ভাবিয়। ভাগুরায়ণ নামক এক ব্যক্তির দ্বার! তাহাকে 
বলাইলেন “চাণক্য পর্ববতকেশ্বপ্রের প্রাণবধ করিয়াছেন ; 
আপনারও বধসাধনের্র চেষ্টায় আছেন ৮» মলরকেতু 


৬৪ আব্য-্ রিল | 


শুনিয়। রাত্রি প্রভাত না হইতেই ভাগুরায়ণ প্রভৃতি 
চাণক্যের কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচরের "সহিত স্বরাজ্যে 
পলায়ন করিলেন |" সুতরাং বিষকন্থা দ্বারা চন্দ্রগুপ্ডের 
প্রাশবিয়োগ এনা হইয়া বরং রাজ্যাদ্ধ লাভ হইল। 
ঢাণক্য পরদিন প্রাতঃকালে নগরমধ্যে এইব্প রাষ্ট্র করিয়। 
দিলেন যে, পর্ববতডশ্বর চাঁণক্যের সহায়ত! করিয়াছিল 
বলিয়। রাক্ষন বিষকন্য। দ্বারা তাঁহার প্রাণ সং ংহা'র 
করিয়াছেন । রাঁক্ষন যে পর্ববতকেশ্বরের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ 
করিয়াছেন, সে বৃত্তান্ত কেহ জানিত না, স্ৃতরাং সক- 
লেই সে কথা বিশ্বাস করিল । 
মলরকেতু পলায়ন করিলে, পর্বিতকভ্রাত। বৈরোধক 
প্রাপা রাজ্যাদ্ধ প্রীর্ঘনা করিলেন। তখন চাঁণক্য 
ন্্গুপ্ত ও নৈরোধক উভয়কেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া 
নাক্তভনন-প্রবেশের উদ্যোগ করিলেন। রার্রিকালে 
চন্দ্র্গু রাজ-ভবনে প্রবেশ করিবেন এই বুণ্ডান্ত নগরে 
গচারিত হইল । তোরণ-সংস্কার, নগর পরিক্ষার ও 
মাঙ্গলাসংস্থাপন প্রভৃতি কার্ধোর জআন্ুষ্ঠান হইতে 
লাগিল। সেই দিন নগরে মহ। হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, 
সকলেই চন্দ্রগুপ্টের রূ।জভবন-গ্রবেশ দেখিবার জন্য 
উৎসুক ভইয়। রহিলেন। কিন্তু চাঁণক্য রাক্ষসের অভি- 
সন্ধি বুঝিতে পারিয়া টদ্ররোধককে চন্দ্রগ্ুপ্ের বেশে 
গ্সজ্জিত রাজানুচরবর্গে বেষ্টিত" করিয়া হস্্রীকে 


তা 


চঁণক্য,। ৬১ 


আরোহণ করাইয়। রাঁজভবন যাত্রা করিলেব। একতঃ 

রাত্রিকাল তাহাতে যথাবিধ রা্জন-পর্রিচ্ছদ পরিধানে, 
সকলেই বৈরোধককে চন্দ্রগুপ্ত ভাবিল। শ্রথম দ্বারে 
রাক্ষসের অনুচর শিল্পী ছিল এবং হস্তিপকও রার্ষদৈর 
অনুচর। বৈরোধক যেমন প্রথম দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া- 
ছেন, অমনি শিল্পী তোরণপাঁত দ্বারা *এবং হুস্তিপক মম 
হস্তিচালন দ্বারা চন্দ্রগুগুভ্রমে বৈরোধবের : প্রাণবধ 
করিল। এসঙ্গে হস্তিপকু ও শিল্পীরও স্ৃত্যু হইল্‌। 
স্বতরাং চন্দ্রগপ্তের অনি্ঠ না হইয়া উপকার হইল । 
বিনাযুদ্ধে রাজ্যাদ্ধভাগী বৈরোধক্ষের প্রাণনাশ হইল । 
বেগ্ক প্রভৃতিও এরূপে*আপনারাই বিনষ্ট হইল। .. 

ঢাণক্যের কৌশলে সকল উপায় ব্যর্থ " হই- 
তেছে দেখিয়া, রাক্ষস ক্ববেচনা করিলেন; চাণকোর 
সহিত চন্দ্রগুপ্তের ভেদসাধন করা নিতান্ত আবশ্যক । 
চাণক্য যেরূপ অন্ভিমানী ও কোপনস্বভাব, তাহাকে 
চন্দ ৩ দ্বারা কিঞিগ অপমানিত করিতে পারিলেই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে, এই মনে করিয়া, তিনি 
কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচরকে চত্ীগুপ্তের সভায় বন্দী 
নিযুক্ত, করিয়। দ্রিলেন। তাহার! নিষত নানা ছন্দে" 
চন্দ্রণুপ্তের শক্তির প্রশংসা এবং চাঁণক্যের গর্বব, অন্যায় 
প্রভুত্ব ও অন্যায়াচরণে রা্জাস্থ সকল লোকের বিরক্তি 
প্রভৃতির থা প্রকাশ করিত। , চাণক্য তাহাদিগকে 


&. আঁর্য্যশচচ্ছিত। 


দেখিয়াই নুঝিলেন “ইহারা চন্দ্রগুপ্তের সহিত আমার 
ভেদসাধন করিবার জন্য রাক্ষস কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে ॥ 
পকিন্ধ তিনি এ ভেদসাঁধন দ্বারাই চন্দ্রগুপ্তের উপকার 
করিবেন ভাধিয়া, আপনিই ভেদসাধনের উপায় করিয়া 
দিলেন,__-তিনি কুহৃমপুরের চিরকালের প্রমোদকর 
কৌমুদ্দীমহোতসবের আমোদ বন্ধ করিয়া দিলেন। 

চাণক্য তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই সমস্ত. কার্ধ্য 
করেন এবং তিনি চাঁণকোর মত না লইয়। কোন 
কাধ্যই করিতে পারেন না, এইজন্য অনেক সময়েই 
চন্দ্রগ্ডগড বিরক্ত হইতেন। মনে মনে ভাঁবিতেন' এপ 
নামমাত্র রাজা হওয়া অপেক্ষা রাজ্য ন। করাই ভাল! 
রাক্ষসানুচর বন্দিগণ তীহার মনে এই ভাবের উদয় 
করিয়৷ দিয়াছিল। এই স্রযোগ পাইয়! তাহারা তাহাকে 
আরও চঞ্চল করিল। চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত ধীরপ্রকৃতি 
হইলেও সে দিন আর. সহা করিতে পারলেন না। সে 
দিন চাণক্যের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন ও উ1হ।কে 
ডাকাইয়া আনির কৌমুদীমহোৎ্সব বন্ধ করার কারণ 
জিজ্ঞাসা! করিলেন।' চাঁণক্য চন্দ্রগুগ্তরকে রাগাইবার 
'জন্যই কৌমুদীমহোণুসব বন্ধ করিয়াছিলেন, স্কৃতরাং 
তিনি চন্দ্রগুপ্তের কথায় এরূপ গর্ববপূর্ণ উত্তর দিলেন' যে, 
তাহাতে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যে্ উপর বিলক্ষণ বিরক্ত হই- 
লেন। তখন চন্দ্রপ্তপ্তের সহিত তাহার মনোবাদ 


'টাাকা, তি 
হইয়াছে, এ কথা শক্রপক্ষের হৃদয়ঙ্গম কন্পিয়া দিবার 
জন্য চাণক্য ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া, কহিলেন, “বুষল 
তুমি আমার অচিরনির্ববাপিত ক্রোধানল পুনরায় প্রজ-. 
লিত করিবার, চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু আঁমি তোমাকৈ 
কিছু বলিলাম না, রাক্ষসকে মন্ত্রী করিবার তোমার 
ইচ্ছা হইয়াছে, আচ্ছা তীহাকে মন্ত্রী কর, আঁমি ই 
প্রস্থান করিলাম ।৮ এই বলিয়া ক্রোধকৃষ্গপিতকলে- 
বরে তথা হইতে প্রস্থান কুরিলেন। যাইতে যাইতে 
মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “রাক্ষস! ভুমি ভাবিয়া 
চন্দ্রগ্ুপ্তের সভিতু আমার ভেদসাধন করিয়া দির। তাহাকে 
পরাজিত করিবে । ভেদ সাধন হইল বটে, কিন্তু ইহাতে 
তোমারই অভিলাষ পুণৃ* হইবার ব্যাঘাত হইবে! ্‌ 
তদনন্তর চন্দ্রগুগ্ত গ্রচার করিয়া দিলেন “অদ্যাবধি 
আমারই আদেশ দত সমুদায় কাধ্য নির্বাহ হইবে, 
চাণক্যের সহিত কৌন সম্প+ থাকিবে ন।” অবিলন্দেই 
এই সকল কণ! রাক্ষসের শ্রবণগোচর হইল । তখন 
তিনি উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া কুস্থমপুর অবরোধের 
উদ্যোগ করিলেন। পুর্বেবাস্ত 'পঞ্চনৃপতির সৈশ্যের 
সহিত. মলয়কেতুর সৈন্য মিলিত হইল, যুদ্ধের সমুদায়* 
সজ্জা প্রস্তত হইল। কিন্তু চাণক্যের বুদ্ধিচাতুর্ষো বিন। 
যুদ্ধেই চন্দ্রপ্তণ্ডের জয়লাভপ্হইল । তিনি পুর্ব হইতে 
যে কৌশলজাল বিস্তার করিয় রীখিয়াছিলেন, তঙ- 
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সমুদয় চিন্তী করিলেও চমতকৃত হইতে হয়। বোধ 
হয় চাঁণক্যের ন্যায় বুদ্ধিমান, স্থৃচতুর, রাজনীতি বিশা- 
"রদ পণ্ডিত পৃথিবীর কোনও দেশে. কখনও জন্ম গ্রহণ 
করে নাই। 

চাঁণক্য পূর্ব হইতে স্বকীয় বিশ্বাসী অনুচর জীব- 
সিদ্ধিকে রাক্ষসের' এবং সিদ্ধার্থককে অমাঁত্যের পরম 
বন্ধু শকটদাসের প্রিয়সহচর করিয়! দিয়াছিলেন ; পরে 
ভাগুরায়ণ, ভদ্রভট প্রন্ততি কতকগুলি লোককে 
মলয়কেতুর বিশ্বাসপাত্র করিয়৷ দিয়া তাহার সহিত 
পলায়ন করিতে দিয়াছিলেন। পরিশেষে উহাদের 
প্রতি রাক্ষসের ও মলয়কেতুর দুঢ়তর বিশ্বাস জন্মাইয়! 
দিবার জন্য এরূপ কৌশল অবলম্বন করিলেন সে, 
তাহাঁতে সকলেরই বুঝিতে হইল যে, তাহারা চক্জর- 
গুপ্তের অহিতকারী এবং রাক্ষস ও মলয়কেতুর পরম 
হিতকারী। চাণক্য এরূপ ভাণ করিলেন, যেন তিনি 
জানিয়াছেন জীবসিদ্ধি, শকটদাস ও চন্দনদাস বাক্ষ- 
সের নিতান্ত হিতকারী ও চন্দ্রগুপ্তের অনিষ্টকারী। 
সেই জন্য তিনি প্রকাশ্যে জীবসিদ্ধিকে নির্ববাসিত 
করিতে, শকটদাসকে শুলে চড়াইয়া মারিয়া ফেলিতে, 
এবং যাব চন্দনদাস রাক্ষষের পরিবারবর্গকে অর্পণ 
না করে, তাঁবু তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে 
অনুমতি দিলেন। এ অনুমতি আনুসারে জীবসিদ্ধি 
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নির্বাসিত হইয়৷ রাক্ষসের নিকট গেল, চন্দনদায় 
কারাবদ্ধ হইল এবং শকটদাস বধ্যলূমিতে নীত হইল ।, 
এঁ সময়ে সিদ্ধার্থক্‌ চাণক্যের নিয়োগানুসারে বধডূমি 
হইতে বলপুর্থরক শকটদাসকে উদ্ধার করিয়া রাক্ষস- 
সমীপে লইয়া গেল। স্থতরং জীবসিদ্ধি ও  সিদ্ধার্থক 
রাক্ষসের ও মলয়কেতুর অত্যন্ত বিশ্বীসপাত্র : হইপ। 
ইতিপুর্ণেব দৈববশতঃ চাণক্য রাক্ষসের অঙ্গুরীয়মূডরা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি ভবিষ্যৎসমযৌপযোগী, 
একখানি পত্র রচনা করিয়া, তাহ সিদ্ধার্থকের পাহাযেয 
শকটদাসের দ্বারু! লিখাইয়া লইয়াছিলেন ও তাহাতে 
' এ মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া সেই পত্র মুদ্রাসহ সিদ্ধার্থকের 
নিকট দিয়া তাহাকে যখীকর্ভব্য উপদেশ দিয়াছিলেন। 
সিদ্ধার্থ গোপনভাবে সেই পত্র ও মুদ্রা আপনার 
নিকট রাখিয়াছিল। 

কিছু পুর্বে মলরকেত্‌ রাক্ষদকে বহুমূল্য তিনখানি 
অলঙ্কার উপহার দিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থক পরমমিত্র 
শকটদাসের প্রাণ রক্ষা করায় রাক্ষস সেই অলঙ্কার 
গুলি তাহাকে প্রদান করিলেন, সিদ্ধার্থক চাঁণকোোর 
উপদেশানুসারে & অলঙ্কার গ্রহণ না করিয়া “এইগুলি 
এই, মুদ্রা দ্বার! অঙ্কিত করিয়! আপনার নিকট রাখিয়া 
দিউন, পরে গ্রহণ করিব” ইহা৷ বলিয়া রাক্ষসের সেই 
মুদ্রা প্রদান করিল। রাক্ষস আপন মুদ্রা দর্শনে 


৬. - আর্যয-চরিত। 
চিনিতে পারিয়া আপনার বলিয়া প্রকাশ করিলে 
, সিদ্ধার্থক কহিল, উহা আপনার হয় গ্রহণ করুন । 
রাক্ষদ অতিশয় প্রীত হইয়া অলঙ্কারগুলি মুদ্রা দ্বারা 
অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া দিলেন এবং আপন মুদ্রা গ্রহণ 
করিলেন। তদবধি তিনি সেই মুদ্রাচিহ্ন ব্যবহার 
কয়া সমস্ত কাধ্য করিতে লাগিলেন। 

চাঁণক্য' চন্দ্রগুপ্তকে পরিত্যাগ 'করিয়াছেন শুনিয়া, 
'রাক্ষস উপযুক্ত অবসর মন্দে করিয়। যুদ্ধ সজ্জা করিলেন-_- 
পূর্বোক্ত রাজগণের ও মলয়কেতুর বন্ুর সৈন্য মিলিত 
করিয়া কুন্্রমপুর অবরোধ করিতে যা করিলেন । 
কুক্নমপুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহারা শিবির 
স্কাপন করিলেন। শক্রুপক্ষের কোন লোঁক কোননূপ 
ষড়ষন্ত্র করিতে না পারে, এরই অভিপ্রায়ে মলয়কেতু 
নিয়ম করিলেন তাভার নামান্কিত ছাড় ভিন্ন কেহ 
শিদির হইতে বহির্গত বা কেহ অন্য স্ান হইতে 
শিখিরে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে ন|। মুদ্রার ভার 
ভাগুবায়ণের উপর প্রদত্ত হইল। চাণক্য এ পর্ষাস্তু 
যে সকল কৌশলজাল পাঁতিয়। রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে 
সে সকল ফলবাঁন্‌ হইবার সসবসর প্রাপ্ত হইল.। উপ- 
যুক্ত, অবসর দেখিয়া সিদ্ধার্থক শকটদাসলিখিত সেই 

পত্র ও মন্তরিপ্রদন্ত অলঙ্কার গুলি লইয়া শিবির হইতে 
রে হইতেছিল, জীবসিদ্ধিও সেই সময় শিবির 
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হইতে বাহির হইবার জন্য ছাড় লইতে গেল কি জন্য 
সে বাহিরে যাইবে জিজ্ঞাসিত হইলে, সে কিছুতেই 
বলিতে চাহিলনা। কিন্তু যখন নাবলিলে আর চলে* 
না, তখন যাহা বলিল তাহার মন্দ এই যে, রাক্ষস 
প্রথম হইতেই পর্বতকের শক্র ; তিনি বিষকন্া দ্বার! 
তাহাকে বধ করেন এবং এক্ষণে চন্্রণুপ্ডের সহ্থিত 
মিলিত্ব হইয়া এই সঞ্ধি করিতেছেন যে, তিনি. তাহার 
মন্ত্রী হইবেন এবং মলয়কেতুর রাজ্য অপর রাঞ্জাদিগকে 
তাঁগ করিয়া দিবেন; সেই কথা অনুসারেই চন্দ্রগুপ্ত 
চাণক্যক্ষে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই জময়ে “বিনা 
ছাড়ে চলিয়া যাইতেছে, বারণ করিলে শুনে না, মন্ত্রীর 
স্থ্দ্‌ বলিয়া আস্ফীলন,.করে” এই অপরাধে সিদ্ধার্থক 
ধৃত হইল । তাহাকে টান্মটানি করাতে তাহার' নিকট 
হইতে রাক্ষসের নামাঙ্গিত সেই পত্র ও অলঙ্কার বাহির 
ভইল। দেই পর্রে যাহা! লেখা ছিল তাহাতে জীব- 
সিদ্ধির কথা প্রমাণিত হইল। একতঃ সিদ্ধার্থক ও 
জীবসিদ্ধি রাক্ষসের নিতাস্ত অনুগত সুহৃদ বলিয়া 
খ্যাত; তাহাতে সেই পত্র রাক্ষসের মুদ্রাযুক্ত ও তাহার 
প্রিয় স্বজদ্‌ শকটদাসের হস্তলিখিত। আবার তাহারা 
যাহা 'বলিয়াছে, তাহা স্বেচ্ছাপূর্ববক বলে নাই, যখন না 
বলিলে নয় তখনই বলিয়াঁছে; বিশেষতঃ চাণক্য 
পূর্ব হইতে যে ঈমুদ্ায় ব্যাপার ঘটাইয়াছিলেন, 


৬৮ তার্যা &র্তি। 


তাহাতে মলয়কেতুর মনে রাক্ষসের প্রতি পূর্ব হইতেই 
অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল! স্তৃতরাং এ সরল কথার প্রতি 
'মলয়কেতুর কিঞিম্মাত্রও সন্দেহ রহিল না। তিনি 
জ্রোধান্ধ হই'র। রাক্ষসের প্রাণনাশ করিতে কৃতসংকল্প 
হইলেন। কিন্তু চাণক্য ভাগুরায়ণ প্রভৃতিকে বার বার 
বূলির দিয়াছিলেন/ যেন কোন ক্রমে অমাত্যের অত্যহিত 

ন| ঘটে।, সেইজন্য ভাগ্তরায়ণ প্রভৃতির ক্লৌশলে 
রাক্ষসের প্রাণ রক্ষা হইল ] 

মনির রাক্ষস বহার হিতের জন্য প্রাণপণে রা 
করিতেছিলেন তাহার দ্বারা এরূপ অবমানিত ও বিতা- 
ড্রিত হইয়া নিতান্ত বিষণ্ন হইলেন। বিশেষতঃ ঢাণ- 
ক্যেয় বুদ্ধিকৌশলে আপনার “সমস্ত কৌশলজাল ছিন্ন 
হইল ও সেই জালে আপন$ঠকেই আবদ্ধ হইতে হইল 
দেগিয়। ক্ষোভে ও রোষে তাহার অন্তর বিদীর্ণ হইল। 
কিন্তু প্রতিবিধানের কোন উপায় 'নাই দেখিয়া, তপো- 
বনযাত্রা করাই স্থির করিলেন। কিন্তু তখনও তিনি 
চ/ণক্যের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাঁন নাই। তখনও 
তাহার নিকট যে বিশ্বস্ত লোক রহিয়াছে, সেও ধে 
চাণক্যের অনুচর তাভাঁ তিনি বুঝিতে পারেন নাই। 
সহচর উন্দুরায়ণের প্রতি চাণক্য এই ভার দিয়াছিলেন 
যে, অমাত্য ধখন মলয়কেঁতু কর্তৃক বিতাঁড়িত হইবেন, 
তখন যাহাতে তিনি 'কুস্থুমপুরের নির্দিষ্ট স্থানে আনীত 
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হয়েন তাহ! করিবেন। তদনুসারে উন্দুরধণ নান! 
কৌশলে এবং প্রিয় সুহৃদ চন্দনদাঁসের কি হইল, তাহার 
ন্ধান লওয়া উচিত ইত্যাদি বলিয়া রাক্ষসকে নিদ্দিষ্ট 
স্থানাভিমুখে লইয়া! গেলেন। 

চাঁণক্য যখন বুঝিলেন, রাক্ষসের পূর্ববনির্দিষ্ট স্থানে 
আগমনের সময় হইয়াছে, তখন তিনি দুইজন শ্থহদার 
কহিলেন, ভোমরা চণ্ডালবেশ ধারণপুর্ববক ছনদনদীসকে 
বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া “এখনও রাক্ষিেসের পরিজনবর্গকে 
সমর্পণ কর নচেহ তোমার গ্রাণদণ্ড হইবে” এই: বলিয়া 
তাহার প্রাণবধের উদ্লোগ কর। এ দিকে রাক্ষস নি্দি 
স্থানে আসিয়াই চাঁণক্যপ্রেরিত গুগুচরের মুখে চন্দন 
দাসের শুলারোপবৃন্তান্ত" শ্রবণ করিয়া ক্রোধে বলিয়া 
উঠিলেন, “কি ! এখনও তৰম।র হাস্তে অস্ত থাকিতে আমি 
প্রিয়বন্ধুর' প্রাণরক্ষা করিব না?” সহচর উন্দ্ুরায়ণ 
ঠাঙাতে বাধ! দিয়া কহিলেন, “যদি বন্ধুর প্রাণরক্ষা ইচ্ছা 
করেন তবে এরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, মনোরথ সিদ্ধ 
ন| হইয়! বিপরীত সংঘটিত হইবে । কেন না শকটদাসকে 
বলপূর্ববক ব্ধাভূমি ভইতে লইয়। যাঁওয়া অবধি রক্ষিবর্গ 
সাবধান হইয়াছে । আপনাকে *সশন্ত্র যাইতে দেখিলেই 
মার 'বিলন্ন না করিয়া ততক্ষণাৎ চন্দনদাসের গ্রাণবধ 
করিবে” রাক্ষম উহা সর্গত বোধ করিলেন এবং 
আনন্যোপায় হইয়া আখ্্রসমর্পণ দ্বারা-বন্ধুর উদ্ধার করিতে 


৭ আর্খযচারগ। 


কৃতনিশ্চয় "হইয়া “চন্দনদাসকে বধ করিও না্যাহার 
জন্য চন্দনদাঁসের প্রাণদণ্ড হইতেছে সে ব্যক্তি স্বয়ং উপ- 
“স্থিত।” এই বলিয়া উদ্ধ্থাসে দৌড়িতে দৌড়িতে বধ্য- 
ভূমিতে গমন পুর্ববক চগ্ডালবেশধারী পুরুষদিগের নিকট 
হইতে চন্দনদীসকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “যাও তোমরা 
চাঁ্রক্যকে বল, যাহার জন্য চন্দনদাসের প্রাণদণ্ড হইতেছে 
সে নিজে উপস্থিত, তাহারই প্রাণদণ্ড হউক |” তাহারা 
রাক্ষসকে চিনিত, সুতরাং (কান বাধা না দিয়া তত্ল্ণাঁ 
চাঁণকোর নিকট যাইয়া বলিল। চাঁণক্য প্রস্তত হইয়া- 
ছিলেন, শুনিবামাত্র বহির্গত হইয়া বধাভুমিতে গমন 
করিলেন | রাক্ষস দূর হইতে ত্বাহাঁকে দেখিয়া জুলিয়! 
উঠিলেন এবং টপ “সরল আসুন, হরায় আমার 
প্রাণ লইয়া নিরপরাধ চন্দনদাসকে ছাঁড়িয়! দিউন।" 
ঢাণকা নিকটে গমন করিয়া অমাতোর চরণ ধারণপূর্ববক, 
“মহাশয় ! বিষুগুপ্ত প্রণাম করিতেছে আশীর্বাদ করুন” 

এই বলিয়া প্রণাম করিলেন এবং কহিলেন, “যদি বন্ধুর 
প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা জাবনবিনিময়ে 
হইবে না,_-তাহ! হইলে এই মন্ত্রিগ্রা্থ অস্ত্রখানি লইতে 
' হইবে ।” এই বলিয়া 'রাক্ষস চন্দ্রগডগডের মন্দ্রিপদ গ্রহণ 
করিতে অস্বীকার কর! অবধি উহাকে আয়ন্ত করিবার 
জন্য ষে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, ততৎসমস্ত 
বর্ণন করিয়া অপরাধ ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন। চন্দ্রণ্ডগুও 
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চাঁণাকোর উপদেশানুসারে যথাবিধি প্রণামাদি দ্বারা 
তাহার সম্মানন। করিলেন। ,তখন রাক্ষস আর 
চন্্রপ্তপ্তের মন্ত্রিপদ গ্রাহণ করিতে অস্বীকার করিতে 
গারিলেন না।, চাণক্য তাহাকেমন্ত্রিপদৈে অভিষিক্ত 
করিয়। দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন । 

এদিকে মলয়াকেতু রাক্ষদকে তাডাইয়। দিয়া অর 
রাজাদিগকে অপমাশিত কদিলেন। তদ্দর্শনে ' তাহার 
আপন সৈশ্তগনও সাজার অন্টধ্য স্ছউল। সনয়' পাইয়! 
ভঞ্টরারণ প্রভৃতি তাতাকে বন্ধন করিয়া চক্্গপ্ত- 
বল বিনা যুদ্ধে, বিন! কক্তপাতে 
০কদণন!র বদ্িন্ল চাণক্া ভ্রাবল শক্রুকে পরাজিত 
বলেন | অলরনেহুর প্রতি শিপ আচরণ করা 
বন, এই ফন! খন শচন্দ্রঞ্প্ত চাণক্যকে জিড্ঞাসা 
“এখন তইতে আর 
াগাকে শু জিঙ্ামা। কমি নাও মন্ত্রিবর রাক্ষসের 
পরামর্শ লইয়। অমস্থ কারা কর” তখন ভিনি 
নাক্ষসের গুরমাধে নলয়কেহর বন্ধন মোচন করিয়া 
দেশে ঘাইচভ গসুমতি দিলেন। "চাণক্য প্রতিজ্ঞাভার , 
ভইতে সুক্ত ও চখীওগ্ুকে নিক করিরা আপনাকে " 
ক্ুতকৃতা মনে কাঘয়। সখা হইলেন। পরে এ কল 
কার্য না গিতে তীঞর্ষে যে সকল অন্যায় কার্য 
করিতে হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিন্ত করিবার জন্য 


ণই আঁধ্য-চরিত । 


তপোবনযাত্রাী করিলেন, এবং বিষয়বাঁসনা সক্ষল্প 
একেবারে পরিত্যাগ ক্রিলেন। 

চাঁণক্যের অপর নাঁম বিষ্ুগ্তপ্ত। অনেকে অনুমান 
করেন, স্থুবিখ্যাত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ নামক খ্রন্থ 
চাণক্যেরই প্রণীত।. এ গ্রন্থদ্ধয়ে রাজনীতি, সমাঁজ- 
নতি প্রভৃতি সর্বধপ্কার নীতিশাসন্ত্র ও অর্থশাস্ত্র অতি 
চমণ্কাররূপে আলোচিত হইয়াছে। চাঁণক্য-শ্লোক 
নামে যে সকল উৎকৃষ্ট নীতিপুর্ণ শ্লোক প্রচলিত আছে 
তাহার অধিকাংশই উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে আছে। পঞ্চতত্ত 
এবং হিতোপদেশ গগ্ঘপদ্ধময় গ্রস্থ। সার উই- 
লিয়ম জোন্ন বলিয়াছেন পঞ্চতন্ত্রের শ্যায় নাতিপুণ 
উতকুষ্ট গ্রন্থ আর নাই। সত্যজ।তি মাত্রই পঞ্চতন্থ 
ও হিতৌপদেশের সমাদর "করেন। লকলেই উহ! 
আপন আপন ভাষায় অন্ুবাদিত করিঘ্। ভাষার গৌরৰ 
বুদ্ধি করিয়াছেন ;$ হিতোপদেশ যত ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়: 
অন্ুবাদিত হইর়।ছে, বাইবেল ভিন্ন আব কোন গ্রন্থই 
তদ্রপ হয় নাই। 

চাণক্য অশেষ "শান্সজ্ঞ, অসাধারণ বুদ্ধিমান, অসা- 
গান্য অর্থ ও নীতিশান্দ্রবেত্তা, অসাধারণ অধ্যবসায়শালী, ) 
দুপ্রতিজ্ঞ, বিষয়-লোভ-পরিশূন্য ও নিতান্ত তেজস্বী 
ছিলেন। তিনি নিয়ত কাঠিন কাধ্যের অনুষ্ঠান করি- 
তেন, অথচ এককালে স্বার্থহীন ও কামনাশুন্য ছিলেন।, 


চাঈক্য |. ৭৩ 
এত যত্বু ও শ্রম করিয়া যে রাজ্য অর্জন, করিলেন, 
তাহা অনায়াসে চন্দ্রগুপ্তকে প্রদান ফরিলেন। মন্ত্রি- 
পদও আপনি গ্রহণ করিলেন না। নিঃস্বার্থভাবে ও 
দৃড়মনঃসংযোগের সহিত কার্য কর। বায়, এবং নিক্গামধশ্ন 
আকাশকুস্থমবৎ অলীক বাক্য মাত্র নহে, চাণক্য 
তাহার একটা প্রধান দুষ্টান্তস্থল। « 


বিজয়মিৎহ। 

প্রায় ২৮ শত রসর কতীত হইল, রাঁজকুমর 
"বিজরর্সিংত বগদেশের স্বন্তর্তি সিংহপুর নামক সথরে 
জন্মগ্রহণ করেন। তীর পিতার নাঁম মহারাজ সিংহ- 
বাহ 'ও মাতার নাম সিংহলল্লী । বিজয়সিংহের রাজ্য- 
কলের কোন বুস্তান্থ প্রাপ্ত 5গয়। যায় না । যৌবনকালে 
পিতার সহিত তাহার পিবাদ হয়, তন্নিমিত সিংহবাহু 
ক্রোধপরবশ হইয়া তাহাকে নির্লামিত করেন । বিজয়- 
সিং নির্বাসিত হইয়। প্রায় পঞ্চ *শত সহচর সমভি- 
€ব্যাজারে স্বদেশের নিকট জত্মার মত বিদায় লইয়া 
পোতারোহণ করিলেন । এক পোতে তিনি ও তাহার 
সহচরেরা এবং অপর এক পাতে ভীহাদিগের স্ত্রীগণ 
ছিল। পথিমধ্যে প্রবল ঝটিক। উপস্থিত হওয়াতে 


৭৪ আধ্যচারিত। 


রমণীদিগের পোত নিরুদ্দেশ হইল ও পুরুষদিগের 
পো সিংহলতটস্থ বুলুকার উপর 'নিক্ষিপ্ত হইল। 
_বিজয়সিংহ সমুদ্রতরঙ্গ দ্বারা বালুকার উপর নিক্ষিপ্ত 
হওয়াতে কিছুকাল স্কতপ্রায় হইয়া সেই বালুকার উপর 
শয়ান থাকেন । সিংহুলতটস্থ বালুক। তাআঅবণ। তাহার 
হন্তর এ বালুকার উপর নিপতিত থাকিয্না। তাত্রবর্ণ হও 
রাতে তিনিততাঅপাণি সংভ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

_ বিজয়সিং্‌ স”চ্ঞালাভ্ানন্তর আন্ত সহচরদিগকে 
প্রোৎসাতিত করিয়! সঙ্গে লইয়। লঙ্কাদেশ দর্শনার্থ গমন 
করিলেন। এ সময়ে বক্ষেরা সিভল দ্বাপের অধিবাসী 
ছিল। তথাকার অব্পিতি পিজয়সিংহকে সম।দরে গ্রহণ 
কহিলেন। ক্রমে মক্ষরাজের* সঙ্িত র।জকুমারের 
সৌহাদ্দ জন্মিল ; বক্ষরাজ ত্দী্ম তনয়। কুবেণীর সহিত 
তাঙার বিবাহ দিলেন । কিন্তু বিজয়সিংভ রাজার ঈদৃশ 
অনুগ্রহের উপযুক্ত কার্য করেন নাই । তিনি যভঘন্তর 
করিয়া কোন পর্বেব(পলক্ষে হঠাৎ রাজধানী আক্রমণ ও 
অধিকার করিলেন। বিজয়সিংহ বিশ্বীনঘাঁতকত! করিয়। 
যেমন লঙ্কার রাজাধিকার গ্রহণ করেন, সেইরূপ 
আগর একটি অতি গহির্ত কাধ্যই করিয়াছিলেন ॥, রাঁজ্য- 
লাভ ব্রার কিছু দিন পরে কুবেণীকে অসভ্য রমণী 
দেখিয়া আর একটি বিবাহ করিবার ইচ্ছা করেন। সেই 
উদ্দেশে তিনি ভারত্তবর্ধীয় কন্যা অনুসন্ধান করিতে 


চখণঞ্য । , ণগ্ 


লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পারুরাজ্যাধিপততি 
' ্্ীয় আন্মজার সাহিত ভীহাঁর বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলে 
তিনি সেই কন্যাকে, বিবাহ করেন। বিজয়সিংহ পরম ” 
সন্দরা আয্যরমণী প্রাপ্ত ভইয়। দুর্ভাঙগ। | কুধেণীকে ঢুইটি 
শিশু সন্তানের সহিত পরিত।গ করিলেন । এ অনাগা 
রমণী পতিকর্তৃক 'পরিস্যান্ত হইয়া দুখে ও অভিমাক্জ 
বনমপ্যে প্রাণত্যাগ করিল। সি“হলে এক্সপ প্রবাদ 
এখনও প্রচলিত অ।ছে মে, কুনেশীর আন্মা। প্রতি রজ-. 
নাতে কুবেণী-পলা-পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া 
নিষ্ঠরন্দট স্বদেশের সমল কামনা করে। 
-. নিজয়সিংত এইরূপপ্কয়েকটি অন্যায় কার্ধা করিয়। 
ছিলেন বটে, িন্ধু তিনি দসিংহলের আনেক "উন্নতি, সাধন 
করিয়াছিলেন । তিনি স্গ্রশস্ত বাজমার্গ ও সুরমা 
ভন্ষ্যাদি নিম্মাণ করিয়। সিংহল দ্বাপকে সুশোভিত ও 
হত্াবশ্থ!। প্রণয়ন প্রভৃতি দ্বার। রাজকাধষোর স্প্রনালী 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঠাভার সিংহ উপাধি হইতে 
ল্ক(র সি"ভল নাম এনং তাঁজপাণি নাস ভইতে উভার তাজ 
পরি নাম হয় । রোগীয়ের। এ তাঅপাঁর শব্দের অপত্রংশ 
করিয়। সিুল দ্বীপকে “তাপ্রাবেন' বলিত। বিজয়সিণহের 
পর ইংরেজ ভিন্ন অপর কোন জাতিই সিংহলদবীপ ,আধি- 
কার করিতে পাঁরে নাই ৷ স্ৃতরাঁং বালী বিজয়সিংহের 
' বংশ বহুশতাবদী সিংহলে রাজস্ব করিম্ুছিলেন। 
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৬ আর্ঘ্য-চরিত। 


বঙ্গদেশের রাজকুমার বিজয়সিংহের জীবনের আঁ 
অল্প মাত্র ঘটনা জাঁনা গিয়াছে ।. যাহা জানা গিয়া 
তাহার মধ্যে মহত্বব্যগ্জীক 'ও অন্নকরণযোগ্য কার্য অথ 
মন্প; ঘ্বণাকর ও কর্তব্য কাঁ্যই অধিক। স্ুতর' 
আদর্শচরিত-বর্ণন গ্রান্থে তাহার নাম উঠিবার যোঁঃ 
ন্হ। কিন্তু অনেক লোকের সংস্কার” এই যে, বাজ, 

গতি নিতান্ত আধুনিক ও চিরছুর্ববল ৷ বিজয়সিংহ 
ৃস্তান্ত পাঠে সেই ভ্রান্ত ধংস্কার বিদুরিত হইবে বল' 
আধ্যচরিতে তাহার বিষয় বর্ণিত হইল। ইহ দ্বা 
জীননচরিত পাঠের স্মাক ফল লাভ না! হইল ভন্ 
ইহ! জানিতে পাঁব। বায় যে? সাঙ্জালীদিগেক বান, 
ছিল" ও তাঁহারা বিদেশীর ক'জ্য অধিকাৰ করি? 
তথায় আপনাদিগের আধিপতা নিস্তরি করিতে স 


্ 


হইনেন। 


